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পোষ্ট নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া! ৷ 


কলিকাতা--৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস-লেনস্থ 
“্যোন্ব-মেস্পিন-স্যক্ঞ্রে” 
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। 


গ্রন্থকারের নিবেদন । 


গত বৎসর শ্রাবণ মাসে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে; “বীরভূমি' 
মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ভাগবত-ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ গুলির মধ্যে যাহা অবশিষ্ট 
ছিল, এই খণ্ডে সেগুলি পুস্তকাকারে বাহির করিয়া অগ্য কিয়ংপরিমাণে নিশ্চিন্ত 
হইলাম । “নদীয়ার প্রেমধন্্” নাঁমে আমার যে খগ্ড-পুস্তকগুলি বাহির হইয়া- 
ছিল, তাহার ছ্ুইখানি এই ণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্বের যেমন 
লেখা হইয়াছিল, ঠিক্‌ সেইভাবেই প্রকাশিত হইল, কোনরূপ পরিবর্তন কর! হয় 
নাই । কেবল পার্খস্চি নূতন যোজন! । 

প্রথম ভাগ ন। পর়িলেও দ্বিতীয় ভাগ পড়িতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। 
দূরবন্তী সবে প্রথম খণ্ডের সহিত সম্পর্কিত হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক 
বলিয়। বিবেচনা কর! যাইতে পারে । 

প্রথম ভাগ এক হাজার পুস্তক ফুরাইয়া গিয়াছে, উহার দ্বিতীয় সংস্করণ 
তিন মাসের মধ্যে াঁহির হইবে বলিয়া আশ! করি । 

পৌরাণিক সাধন, লীলাবাদ ও শ্রীকৃষ্ণ স্থন্ধে এখনও অনেক কথা বলিবার 
আছে, এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগও সত্বর বাহির হইবে। এই গ্রন্থে যাহা লিখিত 
হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞান্ত বাঁ বক্তব্য থাকিলে দয়া করিয়া 
“নবদ্বীপ” ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানাইবেন। এইরূপ পত্র পাইলে বিশেষ 
উপকৃত ও অনুগুহীত হইব। 

ভক্তগণের কৃ্পাই একমাত্র সহায়_তাহারা কৃপা করিলে, এ সম্বন্ধে অন্তান্ত 
কথ! দেশবাসিগণকে শুনাইতে পারিব, ইতি। 
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» নৈমিষারণো বসিয়া শৌণকাদি খমিগণ রোমহর্ষণের পুত্র 
উ্রশ্রবাস্থতকে ছয়টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এই ছয়টা প্রশ্নের 
উত্তরে এই শ্রীমগ্াগবতশান্ন কথিত হ্ইরাছে। পুজাপাদ 
্রস্রাবিশ্বনাথ চক্রবত্তী মুহাশয় এই প্রশ্জ কয়টী এই ভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন। 

১। পুংসামেকান্ততঃ শোয়স্ত্নঃ শংসিতুম্‌ অহসি। 

২। সর্ববশান্্সারং ক্রুহি নঃ আদ্দধানানাং যেনাত্মা 


স্থপ্রসীদতি । 
৩। দেবক্যাং কিমর্থং জাতপ্তনন শু শষমানানামঠান্থ। 
ঙগানু বর্ণিতুম্‌। 


8৪1 তস্য কম্মাণি রুহি নঃ আরদ্দধানানাং লীলয়। 
দধতঃ কলা? । 

৫। অথাখ্যাহি হরেধীমন্নবতার কথাঃ শুভাঃ। 

৬। কব্রহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ধন্মঃ কং শরণং গতঃ। 

ষড়েব প্রশ্নীঃ। এতং প্রত্যুন্তরাণ্যেব অপ্রসঙ্গানি 
শ্রীভাগবতমিতি বিবেচনীয়ম্‌। 


খ 


হিন্দু সাধনার 
লক্ষ্য, নকলের 
একাস্তির 
শ্রেয়ঃ। 


ইউরোপের 
হিতবাদের 
লক্ষা) এতদপেক্গা 
কু্রকিস্তমে 
লক্ষ সাধনেও 
ইউরোপ 
অকৃতকার্যা। 


ভাগবত- ধন্মন 


প্রশ্ন কয়টা মামাদিগকে বিশে ভাবে আলোচনা করিতে 
হইবে। প্রথম প্রশ্ন এই থে পুরুষ সকলের যা! এ্রকান্তিক 1! 
অব্যভিচাঁরী শ্রেয়; বা মঙ্গল তাহাই বল। 

এই প্রশ্নের পশ্চাতে একটা খুব বড় রকমের সাহস ও জ্ঞান 
লুকাইয়া রহিয়াছে । একালের হিস্টবাদীগণ সর্বাপেক্ষা অধিক- 
সংখাক লোকের সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ (01620031 199৭ (0 
07৩ 816800৯0101100১6) [কি করির|! হইতে পারে, দে জন্ট 
অনেক আলোচনা করিতেছেন। তাহারা অনেক চিন্ত। করিয়া- 
ছেন। এক দিন হার্বাট স্পেন্সারের মত মনীধিও আশা করিয়া- 
ছিলেন থে জড়বিজ্ঞানের উন্নতি 'যরূপ দ্রহবেগে হইতেছে তাহাতে 
শীত্বই এই সামরিক বুগের অবসান হইবে এবং পৃথিবীর সমন্ত মান 
আত্মীয়ত-স্ত্রে আবদ্ধ হইবে । হাঁ্ধাট স্পেন্সারই তাহার জীননের 
শেষ অংশে এই আশায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তিনি নিজে 
প্রতাক্ষ করিলেন যে বন্ত্রবিজ্ঞীনের উন্নতি দ্বারা মাঁনবে মানবে ও 
জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ বুদ্ধিলা 5 করা ত পুরের কথা, তাহাদের 
মধো বিদ্বেষভাবই আাঁরও বাড়িয়া যাইতেছে । একালের মামুন 
দেকালের মানুষ অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে অপরের সর্বনাশ করিয়া! 
আত্মগ্রতিষ্া। লাভ করিতে শিখিরাছে। উচহ্নার নাম উন্নতি, 
ইহারই নাম সভ্যতা! আমরা আমাদের ইন্দিয়গ্াহা জ্ঞানের 
সাহায্যে জগৎকে ন্তবথস্থান করিহে ঘাঈর! তাঁহাকে আরও ছুঃখমর ও 
ভীষণ করির! তুলিয়াছি, তাহ! একালের অনেক ধক্ষপ্রাণ মনীনি 
বাক্তিই অসক্কোচে স্বাকার করিতেছেন । যে সমস্ত দেশকে আমরা 
সভা 'ও উন্নত বলিয়া মনে করি এবং বে নমন্ত দেশকে অনুকরণ 
করাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র উপায় বলিয়া আমরা বিবেচন! 
করি, সেই সমস্ত দেশের দমএা অধিবাসীগণের প্রকৃত অবস্থা 
চিন্তা করিলে দেখিতে পাইৰ একজনকে ধনী ও ভোগণীল 
করিসার জনা একশত বা'এক নম জন মন্ুষুকে নিরন্ন ভগ! 
হাহাকার করিত হইতেছে, জাবন-সংগ্রামে নিশেধিত হইয়া পশ্ত 


দ্বিতীয় ভাগ। 


অপেক্ষা ও হীনতর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে । 
ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কেবলমাত্র বাহা চাঁকচিকোই 
আমর! মুগ্ধ হইর! এ সমস্ত দেশের শন্গুষঠান, প্রতিষ্ঠান, এমন কি 
জাথন-ঘাত্রার পদ্ধতি পর্যন্ত অন্রকরণ করিতেছিলাম। কিন্তু অন্থ- 
করণের [ব্ষময় ফল মল্পদিনের মণ্যোই শামর। ভোগ করিতে আরন্ত 
করিয়াছি, এ সমন্ত পাশ্চাতা জাতির বাহ চাকচিক্যের অন্তরালে 
থে বিভীষিকা রহিয়াছে, মাম|দের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে, 
মাবার অপরদিকে পাশ্চানা স্থধীগণের মধো অনেকের দৃষ্টি, ভারত- 
নর্ষের এই বাহ দীনতা ও নগ্নতার পশ্চাতে থে অক্ষর শান্তি এক- 
দিন বিরাজমান ছিল, 'এহ বিপ্রব ও আবস্থাবিপর্যযয়ের দারাও 
যাহার এখনও আঁভীস দেখিতে পাওয়া যার, সেষ্ট শান্তির প্রতি 
শাকুষ্ট হইয়াছে, আজ একটু নূতন অনুরাগের সহিত বিশেষরূপে 
শদ্ধান্বিতভাবে, ্ীমদ্ভাগবতের এই প্রথম প্রশ্নটা আমাদিগকে 
মালোচনা করিতে হইবে । 

প্রন, পুরুষ মহলের একান্ত মঙ্গল। 01001010206 8০০৭ 
1০। ৭1, মামরা বহিন্ুথি হয়| কেবল ইন্দিয়-গান্ত জ্ঞানের সাহাযো 
মানবের জন্য থে মঙ্গল আয় করিতে ই! করিরাছি, তাহা শার্ক- 
কালীন ও সার্বজনীন হয় নাঠ। ঘেমন ছোট কাপড় মাথার দিতে 
গায়ে কুলার না গায়ে দিতে মাথায় কুলাব না, আমাদেরও ঠিক 
তাহাই হইয়াছে । একজনের ম্বখ ও স্তবিধা গার দশজনের 
মন্থথ ও অন্থবিধার দারা করুয় কর' হইয়াছে, একদলের সুবিধা 
অপর দলের অন্ুবিধা সৃষ্টি করিরাছে। এক জাতির মঙ্গল অপর 
গাতিকে দারুণ অমঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়ান্ছ। আজ যেমন 
জগতে অনেকের মনে এই গ্র্ন উঠিয়াছে দে কৈ, নৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন 
সফল ইইল কৈ ১ স্থখ-সাধনায় বাহির হইম্বা আমর] কৃতকার্য 
হইলাম কৈ? আজ যেমন প্রশ্ন উঠিয়াছে, 'প্রাটীন ভারতবর্ষেও 
একদিন ঠিক এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। দ্বাপরযগের প্রকাণ্ড সভ্যতার 
বিজয়-পতাক| কৃকক্ষেত্রের মহা যুদ্ধে যখন একেব|বে চর্ণ হইয়া গেল! 


ঠে 


হুতরাং শুক্তি- 

পূর্বক ও ধীর- 

ভাবে আলোচন। 
প্রযোঙ্ন। 


ইন্জিয় গা 
জ্গান পুর্ণজঞাণ 
নহে। 


$ 


নকলের এক! 
স্তিক হিত, কি- 
প্রকারে সাধিত 
হইতে পারে, 
কুরুক্ষেত্জের 
যুদ্ধের পর এই 
প্রশ্ন হবভাবতই 
জাগিয়াছিল, 
এইজন্য ইহাই 
সাগবতের 
' প্রথম গ্রশ্ন। 


প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত 
উত্তর--ভগবৎ* 
প্রেম। ক্রমশঃ 
ভাগবত তাহ! 
বিচারিত 
হইয়াছে। 


ভাঁগবত-ধন্ঝ 


সেই সময়ে এই প্রশ্নটি স্বভাবতঃ সুধীগণের চিত্বকে আলোড়ত 
করিয়া তুলিল। স্থৃতরাং শ্রীমন্ভাগবত-গ্স্থের প্রারস্তে ছয়টা প্রশ্নের 
মধ্য এই প্রশ্নটাই বে সকলের অগ্রে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তাহার 
একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। আজ আবার এই প্রপ্ন কেবল 
ভারতে নহে, সমস্ত পৃথিবী জীঁড়িয়াই জিজ্ঞাসিত ইইতেছে। 
রীমদ্তাগবত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, আমা্দগকে এই উত্তরটা 
অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীমন্ভাগবত 
মানবীয় সাধনার পুরোদেশে এক নবীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছেন, সেই সাধনাদর্শের মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া! যাইবে। 
শেষে দেখ! যাইবে যে পূর্বোক্ত ছয়টা প্রশ্ন অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
পরম্পরের মহিত বিজড়িত। সমর ভাগবতগ্রস্থের মীমাংস! 
আমর! ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধান্ধিত ভাবে উপলব্ধি করিব। সম্প্রতি 
রীপ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তী মহাশয় সংক্ষেপে এই প্রশ্নের থে উত্তর 
দিয়াছেন ভাহারই উল্লেখ করিতোন্ছ। 


“তচ্চ প্রেমৈ, ন তু স্বর্গাপবর্গাদিকং ব্রহ্মা পরমাতা- 
ভগবৎস্থুমুখ্যস্য ভগবৎস্বরূপস্যাপি বশীকারকত্বাদিত্যগ্রিম 
গ্রন্থে ব্যক্তী ভবিষ্যত ॥” 


এই যে একান্ত শ্রেয়; ইহা প্রেম, স্বর্গ, অপনর্গ প্রভৃতি নহে, 
কারণ ব্রহ্ম পরমাত্বা 'ও ভগবান এই ত্রিবিধ প্রকাশের মধ্যে 
শ্রীতগবানভাৰই মুখ্য । এই প্রেমের দ্বারা সেই ভগবানকে 
বশীতৃত করা যায়, ইহ! এই গ্রন্থে পরে স্পষ্ট করিয়! বলা হইবে। 
জগতের জন্ত, মানবের জন্তা, এই প্রেমের প্রয়োজন। “পপুকভ- 
আার্থশ্িক্পোমণি প্রেম মহাত্ধন” মানবজাতিকে 
এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে, তবেই জগতের কল্যাণ 
হইবে। ইহ! ছাড়া জগতের অন্ত পথে কল্যাণ প্রাপ্পির আদৌ 
সম্ভাবন! নাই। 


দ্বিতীয় ভাগ। 


শ্রীমন্ভাগবত গ্রন্থে এই মহাধন প্রেম, যাহা বিশ্ববল্যাণের জন্ত 
প্রয়োজন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে । এই প্রেমের সাধনসম্বন্ধে 
্ীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতকার একটা অতি সুন্দর উপমা দিয়াছেন, 
তাহ! এইরূপ। একজন লোক অত্যন্ত দরিদ্র, বড়ই কষ্টে তাহার 
দিনপাত ঈপ। এক দিন একজন সব্বজ্ঞ তাহার বাড়াতে আ।দি- 


€ 


উপাথা।নের 

দ্বার! প্রেম- 
সাধনার 
উদাহরণ। 


লেন, আরা দেখিণেন হাহার বড়ই কষ্ট। সর্বজ্ঞ নণিলেন দরিজ ত্রাঙ্গণের 


বাপু, তোমার এত ঢঃখ কেন? তোমার পিতার অনেক ধন 
আছে, তাহ! কি তুমি জান না? তোমার পিতা বিদেশে গিয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, এই জন্য তুমি তোমার পিতৃধনের 


শল্স। 


সন্ধান পাও নাই। সর্বাজ্ঞের বাক্যে লোৌকটী পিতৃধন খুঁজিতে পিতৃধন গৃহে 
লাগিল। মনুষ্য যেমন শীস্ত্বাক্য অনুসারে গ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ আছে'না জানি! 


করে সেইরূপ। কিন্তু বাপের ধন আছে, শুধু এইটুকু জানিলেই 


কছুভোগ। 


কিছু ধন পাওয়া ঘার না, তখন সর্বন্ত তাহাকে ধন-প্রাপ্তির উপায় সাবধানে গিতৃধন 
বলিয়৷ দিলেন, “এই স্থানে ধন আছে, খদি দক্ষিণ দিকে খনন কর বাহির করিতে 


ভীমরুল ও ঝোল্তা উঠিবে, ধন পাইবে না। যদি পশ্চিম দিকে 
খনন কর, বিপদ হইবে । সে দিকে এক বক্ষ আছে, সে ব্িদ্ব 
ঘটাইয় দিবে, ধন পাইবে না। যদি উত্তর দিকে খনন কর শাহ! 
হইলে এক.ভীষণ কৃঞ্চবর্ণ অজগর সর্প উঠিয়৷ পড়িবে, সে হয় ত 
তোমায় গিলিয়া ফেলিবে ; পূর্ব দিকে অন্লমাত্র খু'ড়িলেই ধনের' 
পাত্র হাতে পড়িবে ।” সর্বজ্ঞ দুংখী ব্যক্তিকে এই কথা বলিয়া 
দিলেন, পরে গ্রিজ্ঞাসিহ হইয়া অভিধেয় ঝ| প্রাপ্তির উপায়ন্বরূপ 
যে ভক্তি, তাহার কথা বলিয়া দিলেন। কর্ম, জ্ঞান ও যোগ 
ছাড়িয়া * ভক্তিপথে শ্রীভগবানের অন্বেষণ করিতে হইবে। 
জগতের জন্য এই প্রেমের প্রয়োজন, শ্রীমদ্তাগবত এই প্রেম জগতে 
প্রচার করিছেন, জাতি, বর্ণ, ধর নির্বিশেষে এই পথের পথিক 
হইলে তবেই জগতের কল্যাণ হইবে। | 


“ছাড়িয়” বলিতে উপেক্ষ। ব| অনাদর বুঝায় ন|। 


হইবে। 


রে 


দ্বিতীয় প্রশ্ন। 


কালিয় নাগের 
তত্ব--তমো 

গুণের অভিমুখী 
রজোগুণ। 


মানুষের অবস্থ! 
কালিয়-নাগের 
মত। 


ইউরোপের ইতি- 
হাসে ত্বাহার 
উদাহরণ । 


ভাগবত-ধন্মা 


“কৃষ্ণপ্রেম সুনিম্মীল, যেন শুদ্ধ গঙ্জীজল, 
সেই প্রেমা অম্বতের সিন্ধু। 
নিম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় হন্য দাগে, 
শুরুবন্কে মৈছে মসা বিন্দু ॥ 
দ্ধ প্রেম স্খ-সিন্ধু, পাই তার একবিন্দু, 
সেই বিন্দু জগৎ ডুবার, 
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে, 


কহিলে ঝা কেবা পাতিয়ায় ১।৮ 


আমস্ভাগলতেব্প ছ্বিতীক্্র প্রশ্র_ প্রথম গ্র্নে 
খষিগণ শ্রীস্থতকে পুরুষ সকলের একান্থিক মঙ্গল কি তাহা জিজ্ঞাস! 
করিলেন। আমাদের নিকটেও আনেক প্রশ্ন আসে, আমরাও 
তাহার উত্তর দিয়া থাকি। মান্তম অহঞ্কাবা জীব । এই অহঙ্কার 
যে সব সময়ে মনা, তাহা নহে । ভবে এই মহঙ্কীর অনেক মময়ে 
তমোগুণের অভিমুখী হয়, থেখন শ্রীমদ্ভাগবতে কালিয় নাগের অনস্থা 
বর্ণনা করা৷ হইরাছে। কালির খুব বিক্রমশালী, মাস্বশন্কিতে 
তাহার যে নির্ভরতার ভাব তাহা খুবই ভাল, তবে সে বড় মুর্খ, এই 
জন্ত এই আত্মশীক্তর শীমা কতদুর তাহ! বুঝিতে পারে নাই । তাই 
সে গরুড়ের মঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল । যাহা হউক শেষ পর্যন্ত তাহার 
মহিত হয় নাই, সে পলাইয়া যে সীমার মধো আসিষা লুকাইয়াছিল 
সেই থানেই শ্রীভগবানের লীল! হইল এবং সেও শ্রীভগবানের এক- 
জন চিহ্নিত সেবক হইয়! গেল। মানুষের অবস্থা যে কালিয়নাগেব 
মত হয়, তাহা ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবালৌক (72711011091- 
1010 ধাহীর। ধীরভাবে আলোচন! করিয়াছেন তীহারাই 
জানেন। ইউরোপে একটা যুগ কালিয়-নাগের যুগ হইয়৷ গেল। 
কালিয় যেমন বিষবীর্য্ে বলীয়ান্‌ হইয়! বাড়াবাড়ি আরম্ত করিল 


১ প্রতায করে। 


দ্বিতীয় ভাগ। 


তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নব নব বৈজ্ঞ|নিক উদ্ভাবনার সাহাযো 
প্রকৃতির বিবিধ ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিয়। মানুম অত্যান্ত 'উদদত 
হইয়া উঠিল। এই সময়ে অতীতের সভ্যতা ও সাধনা মানবের 
একটা অবজ্ঞার বিষয় হইয়! পড়িল। অতীতের অভিজ্ঞতার 
সাহাষ্য লইয়া. অতীতের সহিত পারম্পর্যের স্ৃত্র অক্ষুন্ন রাখিয়া, 
কেবল ব্যক্তিগত ধর্মবুদ্ধি বা বিচরণ! শক্তির বলে নহে, মানবকে 
কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই সনাতন ব্যবস্থা; কিন্ত 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীর সভ্যতার নেতৃস্থানীয় ফরাসীদেশ 
তাহা বুঝিল না। কাঁলিয় যেমন বিষ্ণুর আদন গরুড়ের নিকট 
মস্তক অবনত করিতে সম্মত না হইয়! তাহার সহিত ফণ! তুলিয়া 
যুদ্ধ করিয়াছিল, অষ্টাদশ শতান্দীও তেমনি অন্তীতের সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতার (076 2০০01001128000 0১1001101005 01 000 [093) 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বা শ্রদ্ধানিত ভাবে তীহার নিদেশানুযায়ী 
বিপুল আত্ম-শক্তিকে সংঘত করিতে কেমন লঙ্জা বোধ করিল। 
ইহার ফলেই ফরাসীশীবপ্লব। অবগ্ঠ কালিয়ের এই গরুড়ের সহিত 
যুদ্ধ ও পরাজয় যেমন একেবারে নিক্ষল হয় নাই, প্রথমটা দেখিতে 
মৃততই শোচনীয় হউক না কেন, এই ঘটনাই চরমে তাহার পরম 
কল্যাণ প্রসব করিল, সেইরূপ সমাজ-তত্ববিংগণ একবাকো বলিয়া 
থাকেন যে ফরালী-বিগ্রবের স্বাধীনতামরের পরিণতি যতই 
শোচনীয় হউক না কেন, এই ঘটনাতেই জগৎ এক নবরাজ্যের 
মধ্যে, এক নবীন বিশ্বজনীন প্রেম ও সামোর আদর্শ-নিম্নে আসিয়। 
দাড়াইল। এখন কালিয় বিষহবদ নির্মাণ করিয়া থাকিতে পারে 
কিন্তু এই বিষ-হুদের তীরে একটি কদন্বতরু আছে, যাহার উপর 
আরোহণ করিয়া এক দিন কালির-দূমনকারী শ্রীহরি এই বিষহদে 
লাফাইয়! পড়িবেন ও ফণার উপর নৃত্য করিয়া! কালিয়কে আত্মসাৎ 
করিবেন। 

আমাদের দেশে এই অবস্থা কি ভাবে কার্য করিয়াছে 
তাছারও একটা ইতিহাস আছে। এক দিন রজোগুণব। মংৰ। 


নবালোক ব| 
[50110070017- 
1100110 এর সময় 
অতীতকে 
উপেক্ষ। করিয়া 
ইউরোপের 
ওদ্ধত্য - 
কালিয়-নাগের 


তুল্য। 


যাহ হউক 
ইহার শেষ- 
ফল ভাল। 


৮ 


ভাগবত-ধশ্ম 


আমাদের দেশের আমার্দের মধো আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহীর পূর্বে, সত্য 


বর্তমান যুগের 
সাধনায় কালিয়- 
নাগের ক্রিয়া । 


বিলাতী 
এবিবেকবাদ? ও 
ব্যক্ষি-স্থাতন্ত্রা- 

বাদ। 


ইহা প্রথমে 
নিন্দনীয়, কিন্ত 
শেষে শুভকর। 


ভাগবত আলো!- 

চনায় এই শুভ 
লাভ করা 
যাইবে। 


প্রথম প্রশ্নের 

উত্তর নিজের 
বুদ্ধির সাহাষো 
দিলে হইবে না। 


নতাই আমরা কিছু দিন হইতে একেবারে তমোঁজালে জড়িত হইয়া 
নিশ্চেষ্ট ও অপাড় হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই জাগরণ যখন আসিল 
তখন আমর! কালিয়-নাগের মত কিছু বেশী রকমের বাহাদুর হইয়া 
পড়িলাম। শাস্ত্র না পড়িয়াই পঙ্ডিত ও ধর্মবেত্তা হইয়৷ পড়িলাম। 
সমস্ত অতীতের সাধনা আমাদের নিকট অতিশয় অকিঞ্চিংকর 
বলিয়। প্রতীয়মান হইতে লাগিল । আমরা ভাবিলাম যে না পড়িয়া 
ও না ভাবিয়া আমর! সবই বুঝিয়াছি। অতীতের সবই ভুল, সবই 
কুসংস্কার। ইহাই গরুড়ের সহিত কালিয়ের যুদ্ধ! এই সময়ে 
বিলাতী “বিবেকবাঁদ” ও “ব্যক্তিগত অনধীনতাবাদ* আমাদের মধ্যে 
আসিয়৷ পড়িল। এইগুলি কালিয়-নাগের ফণা। এখন কালিয় 
পরাস্ত হইছে, কালিয় হাদ বিষয়, এখন কালিষ-দমন হরি হৃদ 
মধ্যে উদয় হইলেই কালিয়ের এ ফণার উপর তিনি নৃত্য করিবেন। 
ইহাই আমাদের বর্তমানধুগের ইতিহাস। শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থ ও 
শ্রীভগবান অভিন্ন। ইহা প্রাচীন মহ। ভাগবতধদ্মের যগ্ঘপি যথার্থ 
আলোচনা হয়, তাহা হইলে আমাদের যুগের যে উচ্ঙ্খলতা ও 
অসম্্মের ভাব তাহা দূর হইবে, “বিবেকধাঁদ' সাধনার দ্বারা অস্তর্যামী 
চৈতাগুর শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে পরিণতি লাভ করিবে, “অন 
ধী্তা” কুষ্ছদাস রূপে আত্মপরিচয় লাভ করিয়া যাহা যথার্থ 
স্বাধীনত। তাহা অজ্জন করিবে। ইহাই আমদিগের জাতীয় সাধনার 
পথ, শ্রীমপ্তাগবত এই পথের গুরু। এই ঘুগের যে তেজস্বিতা ও 
অনধীনতার ভাব তাহা! এখন যতই মন্দ বলির মনে হউক না 
কেন, শেষে দেখ| বাইবে, এ অবস্থা না আদিলে, মঙ্গল হইত না। 
প্রসঙ্গটা বড়ই জটিল, যাহা! হউক পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা 
করিবার আকাঙ্খা রাখিয়া মূল বিষয়ের অনুসরণ কর! যাইতেছে । 
শৌনকাদি ধষিগণ কৃতকে পুরুষ সকলের একাত্ত মঙ্গল সম্বন্ধে 
যে প্রশ্ন জিজ্ঞানা করিলেন, মৃত নিজের বুদ্ধি ও বিবেচন! বলে 
তাহার একটা উত্তর দিতে পারেন। যেমন আমর! দিয়! থাকি । 


দ্বিতীয় ভাগ। 

ধথগণ বলিতেছেন আমরা এপ্রকাঁরের ( কালিয়নাগের মত 
সারমণ্ম বিচার কথিরা তদনুনারে এই প্রশ্নের উত্তর দাও। 

ইহার পুবের খুরুক্ষেত্রের বুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্র ও সঙ্জনের 
উপদেশ-নিরপেক্ ছর্যোধনের আয্মশন্তিতে অতি-বিশ্বাম ও আত্ম- 
পুষ্টির অবৈধ প্ররাসেই এই ঘুদ্ধ থটয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
ছুয্োধনের পতনও একট| বড়দরের কালির-দমন। কাজেই খবিগণ 
অতীতের মধ্যে প্রবি্ হইরা বর্তমানের কন্তবা নিদ্বীরণ করিতে 
টাহেন_-এই জন্যহ দুতকে বণিনেন, “তুমি যাবতীয় বরন্ধবিৎ- 
গুুগণের চবণমূলে বসিয়া পুরাণ, ইতিহাস ও বন্দশান্সমুহ, তাহা- 
দের ব্যাখাসহ পাঠ করিয়ছ--সেই সমস্ত শান্বের আলোচনার 
ফণন্বরূপ তোন।র বে উত্তর তাহাই আমর! শুনিতে টাই ।” 


“প্রার়েণাল্লায়ষঃ সভা কলাবস্মিন্‌ যুগে জনাঃ। 
মন্দাঃ স্থমন্দমতয়ো! মন্দভাগাভ্যপদ্রতাঃ ॥ 
ভুরিণি ভুরি কম্মীণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ। 
আতঃ সাধোহ্ যত্দারং সমৃদ্ধ ত্য মনাষযা। 
রুহি ভদ্রায় ভতানাং ঘেনাম্মা স্থগ্রসীদতি ॥ 


হেত! ভমি দেশক|ল-পাত্রঙ্ঞ, তুমি সমস্ত জান। এই 
কলিতে আর্ধিকাংণ লোকই অল্লায়ুঃ, বদি পা কাহাবও আরুক্কাল 
কিছু দীর্ঘ হয় তাহা হইলেও মনা অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ে বড়ই 
মলম । থাহা ক্ষণস্থায়া, থাহা! উপস্থিত সুখ দিয়া পরে দুঃখ দেয়, 
সে বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যবসায় আছে, কিন্ত পরমার্থ বিষয়ে বা! শাশ্বত 
মঙ্গল সাধনের চেষ্টার একেবারে পরাম্মুখ। যদি ঝা কেহ উদ্ভোগী 
হয়, তাহা হইলে দে নির্বদ্ধি। আর যদি বা দৈবক্রমে স্ববুদ্ধি- 
সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও মন্দভাগা, তেমন সাধুনঙ্গ প্রাপ্ত হয় না। 
আর দদি সৌভাগাকণে ছুসঙ্গ প[ওয়া যার, তাহা হইছে রোগ 


হ 


পি 


শান্তানুষায়ী 
উত্তর চাই _ 
অথাৎ অতীতের 
আভজ্ঞতার 
উপর তাহার 
প্রতিষ্ঠা হওয়। 
চাই । ইহাই 
দ্বিতীয় প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য । 


শান্ধ ও সজ্জন, 
এই ছুইকে 
বাদ দিয়াই 
দুর্ষো ধনের 
বিপদ । 


১৩ 


উত্তর শান্ত্ানু, 
যাঁয়ী হইবে__ 
কিন্তু অন্ধতাঁবে 
ভাহ। মানিব 
না-_তাহাতে 
জাত্বার 
প্রসাদ হওয়া 


চাই। 


ব্যাক্তগত 
মনীষা] ও স্বাধীন 
আলোঁচন। চাই, 
কিন্ত শান্তর ও 
সদগুঞ্গর দারা 
তাহ! 
আলোকিত 
না হইলে 
বিপ?। 


ভাগবত-ধদ্যা 


শোক অভাব প্রভৃতির তাডনার সেই নাধুমুখে পরমাথ বিষয় 
শুনিবার ও শুনিয়া তদনুগাঁরে কাণ্য করিবা স্থবিধা ও অবকাশ 
ঘটিয়া উঠে না। শান্বে হয়ত শ্রেরঃদাধনের নানারূপ উপান 
কথিত হইয়াছে। আমর! তোমার নিকট এই সমস্ত উপায়ের 
মধো বাহ! শ্রেষ্ঠ এবং কলিকালের মানবের পক্ষে স্ুসাধ্য তাহাই 
শুনিতে চাই; তাহাই বল। শান্তর অসংখা, তৎসমুদয় বণ করা 
বনৃকাল-সাধ্য ব্যাপার-_স্থৃতরাং সে সমস্ত শান্ন আলোচনা করিয়! 
শ্রেয়ং-সাধন নিরূপণ করিবার সন্তাবন! নাই। বভবিধ কণ্ম অনুষ্ঠেয 
বলির উপদিষ্ট হইয়াছে, তত্সমুদয় নিশ্চয় করা স্বুকঠিন, অতএব 
নিজবুদ্ধির দ্বার থে সার উদ্ধার করিয়াছ, লোক সকলের মঙ্গলের 
জনা, আত্মার প্রসন্নতা-বিধারক ঠাহাই বল। 

খধিগণ যাহা! বলিলেন তাহার আর একটু রহসা আছে। 
কেবলমাত্র শাস্ত্রের মন্ধানুঘায়ী একান্ত মঙ্গল নিরূপণ করাও ঠিক 
তাহাদের অভিগ্রেত নহে; “মঅন্াাত্আ জ্ুপ্রসীদত্তি” 
বন্ধারা আত্মপ্রসাদ হয়। কারণ শান্তর অন্বেষণ করিশা তো অধিকার 
ভেদে কথিত নানারূপ কথাই পাওয়া যায়, দে সমস্তকে উচ্চতম 
সমন্বয়ের মধো উপলব্ধি করা মানবীর সাধনার একটী আবশ্যকীয় 
কথা, এই জন্য আতম্মগ্রদাদের কথা বিশেষরূপে বলা হইল। 
বাহিরে শান্তর ও অন্তরে আম্মপ্রসাদ এই উভয়ের পূর্ণ সমন্বয় 
যেখানে, সেইখানেই শ্রীকষ্ঃপ্রেম, নাহার নাম পঞ্চম পুরুষার্থ-- 
“আানম্দ্র জিন নর প্রেনেক্প আম্যান” 

এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ব্যক্তিগত মনীষ| অনাদরের 
বিষয় নহে। তবে শাস্ত্র ও গুরুর দ্বারা আলোচিত ও উপদিষ্ট 
মনীষার উপরেই নির্ভর করা যায়। নতুবা অসংঘত ও ন্বৈরাচারী 
ব্যক্তির মনীবাঁর উপর নির্ভর করিলে অনর্থ অবস্যান্তীবী। কালিয়- 
নাগ প্রথমটা তাহাই করিরাছিল, তবে সরলভানে সাহসের সহিত 
চলিয়াছিল বপিয়া শ্রীন্গবানের রুপার দবা তাহার জীবন সঞল 
হঈয়াছিল। 


দ্বিতীয় ভাগ । 


তৃতীয় প্রশ্ন । 
নিয্নলিখিত পাচটা গ্লোকের দারা তৃতীয় প্রশ্নটা কথিত হইয়াছে । 
“সত জীনাসি ভদ্রধতে ভগবান সাহ্ৃতাং পতিঃ। 
দেবক্যাঃ বন্ুদেবসা জাতে। যা চিকীয়। । 
তরী শট শধমানানামভ মাগান্নবর্ণি বম | 
মসাবতারোভতানা ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ 
আপন্নঃ সংক্ষতিং থেরাৎ যমগাম বিবশো গৃণন্‌। 
ততঃ সগ্ভো। বিমুচোতে ঘদ্দিভেতি সয়ংভয়ং ॥ 
য্পাদসংশ্রয়।ঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ | 
সগ্ঃ পুনস্কাপ”্প টা? ধুন্যাপোন্সেবরা ॥ 
কোবা ভগবতস্তস্য পুণাশ্লেকেড্য কন্মণঃ | 
শুদ্ধিকামে। ন শৃন্নয়াদ যশো৷ কলিমলপহং ॥ 
্রীমগ্তাগবংগ্রস্থের যাহা মুল প্রতিপারা বিষয় সাহা! উপলব্ধি 
করিতে হইলে প্রশ্নটা সর্বাপেক্ষা অধিক মনোধোগের সহিত 
আালোচন! করিতে হইবে । পূর্বোদ্ধ,ত শ্লোক কয়টীর অর্থ এই । 
হে সত তোমার মঙ্গল হউক। সাত্বতপতি শ্রীভগবান্‌ বস্থদেব- 
পর্ধী দেবকীর গর্ভে যে জন্য আবিভূতি হইয়াঁছিলেন, তাহ! তোমার 
জানা আছে। তাহার অবতার, ভূতসকলের রক্ষ! ও মঙ্গলের জন্য । 
আমর! শুনিতে ইচ্ছুক, অতএব আমাদের নিকট তাহা বর্ণনা কর। 
ঘোর সংসারে পতিত বান্তি বিবশ হইয়া বাহার নাম গ্রহণ করিলে 
সন্যবিমুক্তি লাভ করে এবং স্বয়ং ভয় বাছাকে ভয় করে, ধাহার 
চরণ মুনিদিগের আশ্রয়, এজন্য তাহারা আসিবামাত্র লোকে পবিত্র 
হইয়| যায়, আর স্তুরনদী তাহার চরণ হইতে নিঃস্কতা, কিন্তু তথায় 
বিরাজমানা নহেন, এজন্য অবগাহনাদি করিলে শুদ্ধ করিয়া 
থাকেন। এই প্রকারের সেই ভগবান্‌, পুণ্ঞ্পোক মন্ৃষ্যগণ তাহার 
কম্ম-সকলের সর্বদা স্তব করিয়া থাকেন, অতএব আমি পবিত্র হইব 
বলিয়৷ কোন্‌ বাক্তি কলিকণধনাশক ভীঙ্াব মশঃ শবণ না কবিবে £ 


১১ 


তৃতীয় প্রশ্ন । 


শ্লেক পাচটির 
অর্থ। 


১৭ 


শান্তর ও আত্ম 
প্রসাদের দ্বার! 
স্িরীকৃত যে 
অবা'ভচাঁরী 
মঙ্গল-__তাহ। 
নুষ্ণলীল! 
আলোচন। 
দ্বার! প্রাপ্রব্য 
ধাঁষগণ ইহা 
সাধারণভাবে 
জানিতেন__ 
ভাল করিয়। 
জানিবার জন্য 
প্রশ্ন কর। 
হইতেছে। 


ভাগবত-ধর্ধ্ব 


প্রাচীন জাচার্যোরা সকলেই এই করেকটা ক্লোকের বিশেষ 
মূল্য নিদ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পুজ্যপাঁদ শ্রীপরপ্ৰামীপাদ 
বলিঘাছেন এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিবার সমর খষিগণের অত্যধিক 
'গৎসকা পরিদৃষ্ট হইতেছে অথাৎ তাহার বিশেষভাবে এন প্রাগ্নটীব 
উন্ধর শুনিবার জন্যই যেন লালায়িত। এ জন্য 2ভ্ডজ্হ ৮ 
তোমার মঙ্গল হউক, এই বপিয়া সুঙকে আশীর্বাদ করিলেন। 
জ্রীজাৰ গোস্বামী ক্রমসন্দমভ টাকার নিদেশ করিয়া বলা হইরাছে 
থে একমাত্র হ্রীকধঃপ্রসঙ্গ শ্রবণ শোৌণকাদি খধিগণের উদ্দে্ | 
শৌণকাঁদি খধিগণ প্রথমতঃ জিক্ছাসা করিয়াছেন, পুরুষ সকলের 
একান্ত মঙ্গল কি? এই শ্রেরঃ, ঘকল শান্ত্রের সার নিক্কীবণ করিয়। 
আমাদের যাহাতে আ'ক্সপ্রসাঁদ হর, এমন ভাবে নির্ণর কর। (কেবল 
শান্্-সিদ্ধ হইলেই নে হইবে তাহ! নহে, আন্মপ্রসাদও চাই | ) এই 
ছুইটি প্রশ্ন করার পর খাঁবগ* বলিতেছেন “দথ সত, এ বিষয়ে 
আমরা আলোচন। করিরাছি, আমাদের এইরূপ মনে হয থে 
রুষ্চের লীলাবর্ণনাই শান্ধ ও মাহ্মগ্রসাদের দ্বাগা স্বীকৃত 
সেই অব্যভিচারী মঙ্গল ।” শ্রজীব গোপ্ানী এইরূপ ব্যাথা 
করিয়াছেন । | 

এইবার প্রশ্নটী বেশ ধীরভাবে আলোচনা করা যাউক। 
খবিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাত্বতপতি শ্ীভগব|ন্‌, বস্থদেব ও 
দেবকীব পুত্রব্ূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন (মুল শ্লোকে 
ভাত” এই পদটা অছ্ছে, ক্রমসন্দর্ টাকার ইহার অর্থ কর! হইয়াছে 
“জগদৃণ্ঠোবভূব”) তোমার অবশ্য তাহা জানা আছে। তুমি পুরাঁণ ও 
ধর্শাস্ত্র সমূহ, বেদব্যাস ও অন্যান্য পারদরশী 'গুরুগণের নিকট পাঠ 
করিয়াছ ও ব্যাখ্যা করিয়াছ, অতএব এত বড় আবশ্তকীয় একটা 
বিষর তোমার কেননা জানা থাকিবে? প্রশ্নটার ভাষ! হইতে এই- 
টুকু পাওয়। বাইতেছে যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ জগতে প্রচারিত হওয়ার 
বনুপূর্ব্ব হইতেই শ্রীভগবান্-রূপে সেই পরতত্বের উপাসনা, বিশ্বের 
মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য তাহার জগতে আবিঙাব, বিশেষ করি 


দ্বিতীয় ভাগ । 


বস্থদেব ও দেবকী পূত্ররূপে তাহার পুগতে লীলা, ইহা! প্রচারিত 
ছিল। কিন্তু মকল শাঞ্জের সার, মকল তন্তের ও সকল সাধনের 
শিরোমণি এই গুঢ তত্ব সার্বজনীন ছিল না, অথবা ইহা বুঝিবার 
ও ইহাতে বিশ্বাম করিবার শক্তি নকলের ছিল না) কিন্তু এই 
তদ্ধ চিরকালই জগতে প্রচলিত ছিল । শ্ীভগবান্কে এই স্থলে 
“নাজ তাহ পতি৪৮ বল! হইয়াছে, ইহাঁৰ একটা বিশেষ 
সাকভা আছে । পদটির অর্থ এই “মত্রমুর্তি ভগবান যাঁহাদের 
উপান্ত, তাহারা সাত্বত বা ভক্ত 1” শ্রামগ্ভাগবত শান্গ প্রচার হইবার 
বহু পুর্ব হইতে বা কষ্টির প্রথম হইতেই এই সাত্বত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এই গুঢ তত প্রচগিত ছিল, তাহারা এই রহস্য আন্বপূর্বিক 
জানিতেন, তাহারা থে ইচ্ছাপূর্বাক ইহা! গোপন করিয়া রাখিয়া- 


ছিলেন, তাহা! নহে, তবে সাধারণ লোক ইহা হ্ৃদয়ঙগম করিবার 


গধিকারী ডিল না। (সাধারণ লোক বলিতে তন্তবিৎগণ এই 
বঝেন থে গাহারা এই কল্পের প্রথমে জীবনপথে পর্যাটন আক্গু 
করিয়াছেন এবং কুমোন্নতির পথে সাধারণভাবে অর্থাৎ কোন 
বিশিষ্ট ও স্থনিয়ন্্িত সাধন-বাতিরেকে অগ্রসর ভইতেছেন। কারণ 
সাত্বতগণ অগ্রবর্তী জীব, আর নারদ প্রভৃতি ধাহাঁরা এই সম্প্া- 
দায়ের গুরু, তাতারা পুর্ব পূর্ব কল্েই জীবনুত্ত হইপ়া কেবল এই 
তত্বপ্রচারের দ্বারা জগতের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য দেহধারণ 
করিয়াছেন । ) 

এখানে আমরা এইটুকু গাইতেছি যে শ্রীভগবান্রূপে পরতত্বের 
উপাসনা, তীহার বিশ্বমঙ্গলের জন্য আবির্ভাব ও শ্রীরুষ্ঝরূপে 
তাহার লীলা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারি » হইবার পূর্ব হইতেই প্রচারিত 
ছিল। শৌণকাদি ধশ্ব-পিপান্ত ধধিগণ পরম্পরায় এ কথা শুনিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে জাঁনিবার তাহাদের পূর্বে 
সময় হয় নাত । এখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, 
দ্বাপরয্গ অবসান, আর তীহারাঁও নানারপ ধর্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন, 
কত বঙ্জ ভাহাবা করিয়াছেন, কিন্ত জীবন-সায়াহে তা্কারা কুল 


১৩) 


কৃষ্ণের উপাসন! 
সাতৃতগণ পৃ 
হইভেই 
করিতেন, তবে 
সর্বলাধারণে 
কেমন 
জানিতেন ন|। 


ফধিগণ জীবন. 
ব্যাপী কঠোর 
সাধনার 
বুঝিয়ীছেন. 
এই কুঞ্ককথ। 
মানবের চরম ও 
পরম মঙঈ্গল- 
দায়ক--সেই 
জন্য প্রশ্ন করিয়া 
হৃতের নিকট 
সকল কথ! 
শ্নিতে চাহেন 


১৪ 


হিন্দু নাধনার 
প্রকৃতি না 
শগানায় আধনিক 
সমালোচকেরা ' 
গুরুতর আ্তি 
করিয়া থাকেন। 


ভাগবত-ধন্মা 


পাথারে ভাসিতেছেন, আবার নিজেদের সন্ত যতটা না হউক, 
আনন কলিযুগে জীবগণের কি উপায় হইবে, এই চিন্তায় তাহারা 
নিরতিশয উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এ সকল কথা আমর! পূর্বে 
বর্ণন। করিয়াছি । এখন সেই সাত্বত-সম্প্রদায়ের মন তাহাদের 
মনে গাঁড়রা গেল, মনে হচল হই একমত গষধ, বাহার সাহাঘো 
আমাদের ও কলিমাগরে ।নপাঠহ নিথিল জীবের কলাণ হইবে। 
চাক প্রগটা দেশ মনোঝোনের মহিন গাঠ করিয়। ধীরভীবে ইহার 
অর্থ চিন্তা! ক(রলে, যাহা বলা হইল তাহা বুঝিতে পার! যাইবে। 

এইটুকু বুঝিতে পারিলে আর একটী অতি আবশ্যকীয় কথা 
বুঝিতে পারা যাইবে । একালের একদল সমালোচক আমাদিগকে 
চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন ৫৫ মহাভারতে শ্রীকৃঞ্চের বাল্যলীল৷ 
বণিত হয় নাই, হরিনংশ, বিষুপুরাণ ও ভ্রীমন্ভীগবতে তাহা বর্ণিত 
হইয়াছে, ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হর যে এই সমস্ত বিষয় কাল্প- 
নিক। পরবন্থী এগ্থে রহিয়াছে, পূর্ববর্তী গ্রন্থে নাই, সুতরাং 
ধতিহাসিকের সাধারণ ধারণা শন্ুসারে পরবর্তী গ্রন্থের কথার 
বিশেষ প্রামাণিকত| নাই । স্তিক এই ভাবের চিন্তাপদ্ধতি আশ্রয় 
করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের এঁতিহাসিকগণ বলেন, শ্রীচৈতন্ত মহা- 
প্রভুর জীবনের যাহা! শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে নাই, শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে 
বা শ্রীচৈতন্ঠ-মঙ্গলে আছে তাহাও এইরূপ কর্পনাপ্রস্থত। এই 
প্রশ্নটার এই স্থলে উত্তর দেওয়৷ আবগ্ক। হিন্দুর পৌরাণিক ঝ! 
অন্তজ্জাগতিক চিন্তা-পদ্ধতির মিত একেবারে পরিচয় না থাকার 
জন্, পুরাণ ও লীল! জিনিষটা কি, কি প্রকারে তাহা প্রাচীনের৷ 
বুঝিতেন, তাহা আদৌ না জান(র জন্যই, এই প্রকারের মতবাদ 
নির্ভয়ে আমাদের সাহিত্যন্সেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 

প্রথমে একটা উদ্াহরণ দেওয়া যাঁউক। সেক্দ্পীয়র যখন 
জীবিত ছিলেন সে সমরে তীহার কবিপ্রতিভার অলৌকিকতা! 
সম্বন্ধে কোন অলোচন! হয় ন[ই, এমন কি স্বদেশে তাহার শক্তির 
মূলা৪ অবধাবিত হয় না, ভাঙার পর যত দ্দিন যাইতেছে তাহার 
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প্রতিভার অলোকসামানাহ্ সমন্ধে ঠতই নণ শপ নত প্রচারিত 
হইতেছ। ইহা হইতে কি এইরূপ গন্সমান কর যাহবে থে, 
সমসাময়িক লেখকগণ এই অননাসাপারণঙ উল্নেপ করেন নাহ 
বলিয়৷ ইহা! কাঁপ্লনিক? 

শ্রীকৃষ্ণের থে শ্রীবৃন্দানন-লীলা হাহা নানব-জদরে মাধুণ্যনুভ়ুতির 
পরাকাষ্ঠা । শ্রীভগবান্‌ লীলা করিয়াছেন) নাহ নিত্য ও প্রপঞ্ণ ভীত, 
যোগমায়া-প্রভাবে প্রাকৃত গ্রপঞ্চে তাহার "অভিনয় হইয়া গিনাছে। 
অহঙ্কারী মুনব আত্ম-কর্তৃতব্ট দণন করে, সে লাণা দশন করে না, 
তাহার সন্ুথে লীলা হইলেও তাহার গভারতার মধো নে প্রবেশ 
করিতে পারে না। 

শ্রীভগবানের শ্রীবুন্দাবন-লীলা সম্ধঙ্ধে আচাধ্যগণ ঘে উপদেশ 
দিয়। গিয়াছেন, তাহা মালোচনা করিলে ইহা! নেশ বুঝিতে পারা 
যাইবে যে কুরক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে, ভগবদগীত! সেই ধন্মক্ষেত্র 
বিঘোষিত হইবার পূর্বে, শ্রীকঞ্ণের খালালীলা প্রচার করা 
অনাবশ্তক | দু'এক জন বাতীত সাধারণের তাহা ধারণার অতীত। 
কুরুক্ষেত্রের মহা ুদ্ধ শ্রীণন্ভীগণতে এই নবধণ্ম প্রচারের পক্ষে 
একটা অতি আবগ্ঠকীয় ঘটনা, এ কথা আমর! পূর্বেবে উল্লেখ 
করিয়াছি, ইহা আমাদিগকে বেশ গশীরহাবে চিন্তা করিয়া 
দেখিতে হইবে । 

অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা, ভারতের যাবতীর ক্ষত্রিয় বীর, 
অষ্টাদশ দিবস রণুঞ্কারে দিগ দিগন্ত শিকম্পিঠ করিয়া, স্বগে দেব- 
গণের ও পাতালে নাগগণের ত্রাস উৎপাদন করিরা আজ ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজ! দু্যোধন সসাগরা বন্ুন্দরার আধিপত্য 
কামন! করিয়াছিলেন “বিনা ঘুদ্ধে সুচ্যগ্র পরামত ভূমিও ছাড়িয়া 
দিব না।” ইহা ছিল তাহার প্রতিজ্ঞা, আর ভীক্ম, দ্রৌণ, কর্ণ, কপ, 
জয়দ্রথ, শলা, অশ্বথাম। প্রভৃতি বারেন্দ্রগণ জীবন পণ করিয় তাহার 
কামনা! পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কামন! পূর্ণ হইল না। 
এই চেষ্টায় দ্বাপবের ক্ষাত্রশক্তিপ্রধান বিরাট সত্যত। একেবারে 


বরক্ষেতের 
গুব্বের 
ঘটন| হইলেও) 
করুক্ষেত্রের 
পুরো কুষঃকথা 
প্রচার হইতে 
পারে না। 


অহঙ্কারের যুগ 
৭! ক্ষান্রশর্তির 
উচ্ছ.জালতার 
রগ অবসান 
হইলে 


১৬ 


নারদের 
উপদেশে এই 
কথ! ক্রমে ক্রমে 
প্রচারিত 
হইয়াছে। 


সাঁধারণ 
ধতিহাসিক 
পদ্ধতি প্রয়োগ 
করিয়। 
কৃষ্ণলীলার 
আলোচনা 
করিলে প্রাচীন 
সাধনরহস্য 
বুঝিতে পার! 
যাইবে না। 


ভাগব»-ধম্ম 


চুণ হইয়া গেল। হাঁয় অহঙ্গার, হার আত্মপুষ্টিৰ চেষ্টা। এই 
অবস্থার সকলেরই দুষ্টি ব্ভাবতঃ সেই শঙ্গুনের বখের লারাথ 
নিরম্ত্ব নবান জলদগ্রাম প্বাকা বংশীবারী”র প্রতিই পতি ঠ হইল। 
অহঞ্কার চর্ণ হওয়ার পর, রজঃগ্ুণপ্রধান ক্ষাত্রমুগ শেষ 

হওয়ার পর, বাহারা বিশেষজ্ঞ, বেমন ভীম্মাদেব ও কুস্তীদেবী, ঘাহারা 
এই লীলার কিছু কিছু জানিতেণঃ তাহারা নিভঝে সমস্ত কথা 
বলিলেন। লোকে শুনিল, শুনিয়া ঝিস্মত হইল, এক নূতন রহস্ত- 
রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল, এতদিন জগংবা।পারসধন্ধে তাহাদের 
যে সব ধারণ। ছিল তাহ! ভাঙ্গিয়। গেল লোকের, এই শ্রীকৃষ্ণ রহস্ত 
সধন্ধে আরও জানিবার জন্য আগ্রহ হইতে লাগিল । নারদ সমস্ত 
জানিতেন, তিনি বাসদেবকে শর বলিয়া দিলেন, নারদের শক্তিতে 
এক নবচেতনার জাএত হইয়া বাসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ধেমন 
দেখিলেন, বর্ণনা করিলেন! হার পুত্র শুকদেব, এত দিন নিগুণ 
্রহ্মবাদে তুষ্ট হইয়! বসিয়াছিলেন, এই শৃতন তর ভটাহাকে সুধার 
নার মিষ্ট লাগিল। চিনি পিতার নিকট এই তত্ব শিক্ষা করিলেন। 
তাহার পর নহারাজ পরীক্ষিতের ব্রঙ্গশাপ ও প্রার়োপবেশন, বিশাপ 
খধি-সভার এক সপ্তাহ ধরিয়া শ্রীশ্কদেব কতক গঙ্গাতীরে এই 
শীক্প কথিত হইপ। উগ্রশবা স্গৃত তাভা শুনিলেন, তিনি আাসিয়া 
নৈমিষারণ্যে শৌণকাদি খধিগণ কক জিজ্ঞাসি5 ছয়টা প্রশ্নের 
উত্তরে এই গ্রন্থ আনুপূর্বিকি বর্নী করিলেন, নৈমিষারণা হ£তে 
বেদের সার শ্বরূপ এই মহাগ্রন্থ জগতে প্রচার করা হঈল। তৃতীয় 
প্রশ্নটার মন্ত্র ধীর ভাবে আলোচনা করিপে এই একটি জটিল রহস্ 
আমরা বুঝিতে পাঁরিব। 

ধধিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত চতুর্থ প্রশ্থাতি এই । 

“তস্য কম্মাণুদারাণি পরিগীতানি স্থুরিভিঃ 

ক্রুতি নঃ শ্রাদ্দধানানাং লীলয়! দধতঃ কলাঃ ॥৮ 


সাত্বতপতি শ্রীভগনান্‌, মিনি দেনকী ও বস্থুদেবের পুলরূপে 


দ্বিতীয় ভাগ । 

আবিভূতি হহয়াছিলেন, তিনি লীলা ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি মৃদ্তি ধারণ 
করিয়। থাকেন। তাহার কর্মসমূহ অত্যন্ত উদার | বিশ্বের সৃষ্টি, 
স্থিতি, প্রলয়, এ সমস্তও তাহার কর্ম; আর লীলায় আবিভূ্তি হইয়া 
জন্ম-ধারণ আদি যাহা কিছু, তাহাও তাহার কন্ম। এই সমস্ত কর্ধা 
অত্যন্ত উদ্দার। প্রথমতঃ মহান্‌ অর্থাৎ চিন্তা করিয়া আমরা! তৎ. 
সমুদয়ের মনন অবধারণ করিতে পারি না, বিস্ময় অভিভূত 
হইয়া পড়ি। তাহার পর পরমানন্দদায়ী ব1 ভক্তজনের অভীষ্টপ্রদ 
তাহার এই সমস্ত কন্ম অবগত হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। 
নারদাদি জ্ঞানীগণ তাহা সর্বদা গান করিয়া থাকেন। আমাদের 
অস্তকরণে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, অতএব হে সত! তুমি আমা- 
দিগকে সেই কথা শ্রবণ করাও। 

তৃতীয় প্রশ্নে খিগণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভিজ্ঞাসা৷ করিয়াছিলেন, তিনি কি নিমিত্ত 
আবিভূতি হইলেন। চতুর্থ প্রশ্নে বিশেষ ভাবে তাহার সমগ্র লীলা! 
বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। 
_ চতুর্থ প্রশ্নের বঙ্গানুবাদ আমর! প্রাচীন আচাধ্যগণের টীকা 
অনুসারে প্রদান করিয়াছি । এক্ষণে এই প্রশ্নটা সন্বন্ধে আলোচনা 
করা াউক। এই প্রশ্নটারও পশ্চাতে তৃতীয় প্রশ্নের স্ায় ভারত- 
বর্ষের প্রাচীন আর্ধাজাতির ইতিহাসের ও গবেষণার অনেক ইতিহাস 
লুক্কায়িত রহিয়াছে । তৃতীয় প্রশ্নের মন্্ম ব্যাখ্যাকালে যে সমস্ত 
চিন্তাপদ্ধতির আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত চিস্তাপন্ধতি 
আরও শ্পষ্টরূপে এই প্রশ্নটার পশ্চাতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। শ্রীমত্তাগ 
বতের এই প্রশ্ন ছয়টার মর্ম উপলন্ধিকালে একটা কথা বিশেষরূপে 
ভাবিয়। দেখ উচিত। এই ছয়টা প্রশ্নের মধ্যে সধন্ধ কি? সমস্ত 
্রশ্নগুলির মধ্যে একটী সুন্দর যোগসথত্র (০০117606175 1170. ) 
লম্বিত রহিয়াছে । এই সমবন্ধস্থত্রটুকু উপলব্ধি করিলে কেবল যে 
এই ছয়টা প্রশ্নেরই গভীর মন্দ বুঝিতে পার! যাইবে তাহা নহে, 
প্রাচীন আধ্যজাতির সাধনার ইতিহাসে এই অমূল্য লীলাগ্রস্থ 


১৪ 


প্রশ্ন ছয়টি 
পরস্পর 


. পরম্পরের সাং 


সন্বদ্ধযুক্ত।. 


১৮ 


এইই সম্বন্ধ 
বুঝিলে প্রীহস্তাগ- 
ৰত বুঝিতে 
পার! বাইবে-- 
এবং ছীকৃষ 
লীলাও বুঝিতে 
পায়! বাইবে। 


চতুথ প্রশ্থের 
হম্পষ্ট বিবূতি। 


াগবত এবণের 
&চ্ছ। হইলেই 
ঈশ্বর জয়ে 
স্থিরীকৃত হয়েন 


ভবে পুণ্য-. 


ব্যতীত ইচ্ছা 
হন্বনা। 


ভাগবত-ধণ্ম 


শ্রীম্ভাগবতের স্থান কোথায় তাহাঁও বুঝিতে পার! যাইবে, এৰং 
সাধকগণ কর্তৃক নানাপথে নানাভাবে তত্বান্বেষণের জটিল ও বিশীল 
ইতিহাসে পূর্ণবক্গরূপে যে শ্রীরুঞ্চের আরাধনা, তাহারই বা স্থান 
কোথায়, তাহাও বুঝিতে পার! যাইবে । শ্রীমন্তাগবতশান্জের আলো- 
চনায় বা শ্রীরুষ্ণতত্বের আলোচনায় ইহাই একমাত্র পথ। প্রাচীন 
আচার্যের! কি তাবে এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা আমরা 
ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। 

চতুর্থ গ্রশ্নটী আমরা! প্রথম তিনটি প্রশ্নের সহিত মিল করিরপা 
এই ভাবে বিবৃত করিতে পারি। অখিল শাস্ত্রের যাহ! সার- 
সিদ্ধান্ত তাহার দ্বারা প্রস্তাবিত এবং আত্ম প্রসাদ বা আত্ম- 
প্রত্যয় কর্তৃক সমর্থিত বা স্বীকৃত যে সার্ববজনীন অব্যভিচারী 
শ্রেয়:, তাহা সাস্বতপতি শ্রীভগবানের দেবকা ও বন্থুদোবের 
পুত্ররূপে যে আবির্ভীব, সেই আবির্ভাবের দ্বারাই সিদ্ধ 
হইয়াছে । তীহার উদার কণ্ম-সমুহ কীর্তন কর। 


পরে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাশ্রবণ সর্বপ্রকার 
সাধনার মধ্ো শ্রেষ্ঠ সাধনা! । শ্রীমদ্র/গবতের দ্বিতীয় শ্রোকে 
বলিয়াছেন, যে এই প্রীমন্তাগবত শাক্স শুনিবার ইচ্ছা! হইলেই ঈশ্বর 
হৃদয়ে অবরুদ্ধ বা স্থিরীকৃত হয়েন। অন্যান্য শান্কের দারা বা 
অন্যান্য সাধনার দ্বার! ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিরীকৃত হয়েন বটে কিন্ত 
বিলম্বে । এই স্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এই শান্তর এবণের 
ষদ্দি এতই মহিম! তাহ! হইলে সকলে শ্রবণ করেন না| কেন? ইহার 
উত্তরে পৃজ্যপ'' এল শ্রীধরস্বামী তাহার টাকায় বলিতেছেন 
এ্শ্রবণেচ হা তু পুশ্যেবিনা মোতুপছ্যিতি।” 
অর্থাৎ এই যে শুনিবার ইচ্ছা পুণ্যবাতীত ঠ5। উৎপাদিত হয় না। 
শবণের ইচ্ছা পূণা বাতীত যে কেন উৎপাদিত হর না, সে সন্ধে 
ছু একটী কথা ভাবিয়। দেখা উচিত। সংসারে ধাহারা আপনা- 
দ্রিগকে জ্ঞানীলোক বলিয়া বিবেচনা করেন, তীাদিগের নিকটে 


দ্বিতীয় ভাগ। 


শ্রীমন্তাগধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের লীল! কথা উল্লেখ করিলে হীহার 
নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধীর সহিত নাসিক! কুঞ্চন করিবেন। মৃত্যুর পর 
মানুষের কি হয়, কোন্‌ চিন্তার কিরূপ বর্ণ, অথব! যোগের দ্বার! 
কিরূপে অতিপ্রাককৃত কার্য সাধন করা বায়, এ সমস্ত কথা! আলো- 
চন! করিতে বলিলে তাহার! শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিবেন। 
তাহারা দরলচিত্ত লৌক। কিন্ত এরূপ কেন হয়? ইহার কারণ 
এই যে লীলার যে কোন গভীর অর্থ মাছে, ইহা। ঠাহারা জানেন 
না। সাধারণ উপনা।স বা গল্পের পুস্তকের সহিত লীলাগ্রন্থকে 
ঠাহারা একশ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়! বিবেচনা! করেন । যাহারা অপেক্ষা 
কত ভাল লোক, তাহার] মনে করেন থে এ গন্পগুলি ভাল-_- 
সাধারণ লোকে এই সমস্ত কৌভুহলোদ্দীপক সুন্দর গল্লাদি শ্রবণ 
করিলে উপকৃত হইবে। কিন্তু ইহা! সাধারণ অশিক্ষিত লোকের 
জন্ত। ধাহার! অধাত্ম-রাজ্যের গুঢ দার্শনিক তত বুঝিতে পারেন, 
ভাহাদের জন্য এই সমস্ত পোরাণিক কথার প্রয়োজন কি? আদার 
আমাদের দেশে ধাহার| লীলাগ্রন্থের প্রচারক গাহাদের ধারণাও 
যে উচ্চ তাহা! নহে । তীহারাঁও শানে বা! বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে 
প্রায়শঃত বিশ্বাস করেন না। অথচ তাহার! ব্যবসায়ী লোক, নিজে 
বুঝুন বা ন। বুঝুন, বিশ্বাস করুন বা না করুন, জনসমাজে তাহা 
প্রচার করিধ! জীবিকা অর্জন করিতে হইবে, কাজেই, নিজেও 
বঝেন না, শ্রোতৃমণ্ডলীও বুঝেন না৷ এই প্রকারের কাল্মিক ও 
উৎকট ব্যাখ্যা বাহির করিয়া অথবা নানারূপ সঙ্গীত, হস্ত, 
কৌতুক প্রভতির দ্বার সরস করিয়া জনসমাজে পৌরাণিক কথ! 
প্রচার করিয়। থাকেন। আবার ধীহার৷ শোনেন তাহার! যে 
ঠিক বৃঝিয়া শোনেন বা বিশ্বাস করিয়া শোনেন, তাহাও নহে। 
কেহ গান শোনেন, কেহ কৌতুক শোনেন, ধাহার! ভাল 
লোক তাহারা মনে করেন, কিসে কি হয়।কে জানে? লোকে 
বলে শুনলে পূণা হয়, আচ্ছা! শোন! মাউক। এই প্রকারে 
ঠ“তসন্ধেনৈলল শীয্মঙ্মান1! অথাহ্দা” অন্ধকর্তৃক 


নে 
হ/ 


লীল| সম্বন্ধে 

নানাজনের 
নানারূপ 
ভ্রান্থি। 


টি 


লীল্া্রবণের 
ইচ্ছ! হয় কখন? 


গুগবান পরমাথ 
সত্য, তিনি, 
অন্তরধ্যামী, তুম, 
বেদদাত। এবং 
তিনি প্রকট 
হয়্েন, এহগুলি 
বুঝিলে তে 
এই ইচ্ছ! হয়। 


ইহাই বুদ্ধির 
: ভূমি। 


ভাগবত-ধর্ 


অন্ধগণ পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু ইহা! বেশ ভাল অবস্থ। 
নহে। 

প্রকৃত প্রস্তাবে লীলাগ্রন্থ শ্রবণের ইচ্ছা! কখন হইতে পারে 2 
প্রথমতঃ আমর! ভগবান যে আছেন ইহাতেই বিশাস করি না। 
ধাহারা বিশ্বাস করেন, তাহারা এক অতিপ্রাক্ৃত রকমের বা কিন্তৃত- 
কিমাকার রকমের ধারণ! তাহার সম্বন্ধে পোষণ করেন। তাহাদের 
লীল! শ্রবণে ইচ্ছা হইবে কেন? লীল! শ্রবণের ইচ্ছ! মনে জাগ্রত 
হইবার পূর্বে এই কয়েকটী বিষয় উপলব্ধি কর! চাই, যাহ! শ্রীমদ্তাগ- 
বতের প্রথম তিনটা গ্লোকের মধ্যে সংক্ষেপে অথচ অতীব সুন্দর- 
ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমেশ্বর আছেন। তিনি পরমার্থ- 
সত্য। জগতে যাহা! কিছু সত্য বলিয়৷ প্রতীত হয় সমস্তই তাহার 
সত্বায় সত্তীবান। এই বিশ্বের শ্জন-পাঁলন-লয় তাহা হইতেই 
হইতেছে । তিনি যে বিশ্বের বাহিরে বসির! রহিরাছেন তাহা নহে, 
অন্তর্যামীৰপে, ওতপ্রোতভাবে সর্বদা সর্বত্র বিছ্বমান। তিনি 
সত্যস্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ ও আননদন্বরপ। তিনি বেদে দিয়াছেন, 
মানবকে তিনি আনন্দলোকে অমৃতলোকে লইয়া থাইবার জন্য 
নিয়ত ব্যাকুল, এই ব্যাকুলতার তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। 
এই জন্য তিনি জগতে প্রকটিত হইতেছেন। 

এই সমস্ত প্রাথমিক বিষয় উত্তমরূপে কেবলমাত্র উপলব্ধি 


.করিয়৷ নহে, এই ভাবে ভাবিত চিত্ত হইয়া এই শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থ 


শ্রবণ করিতে হইবে। এই সমস্ত প্রাথমিক বিষয় সম্বন্ধে বদ্যপি 
কাহারও সন্দেহ থাকে, অথব৷ বিশ্বটনায় শ্রীতগবানের মহীয়সী ও 
আননময়ী লীলাশক্তির বিকাশ হইতেছে ইহা ধারণা করিবার মত 
হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলন যদ্যপি কাহারও না হইয়! থাকে, তাহা৷ হইলে 
লীলাগ্রস্থ শ্রবণের যাহা প্রকুত ফল তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত 


হইবেন। আমর পূর্বের কয়েক স্থলে বুদ্ধির ভূমির কথা বলিয়াছি 


এবং এই বুদ্ধির ভূমিতে দীড়াইয়া গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই 
রীলাগ্রন্থের প্রক্কত মর্ম বুঝিতে পার৷ যায় মে কথাও বল! হইয়াছে। 


দ্বিতীয়-ভাগ। 


২১ 


প্রথমে বুদ্ধির ভূমিতে আরোহণ করিয়াই যে সকলে এই শাস্ত্র শ্রবণ অদ্ধাবান্‌ সাধক 


করিবেন তাহা নহে । ধাহার! শ্রদ্ধাবান, তাহ'র! আবার শ্রদ্ধার 
সহিত শুনিতে শুনিতে এই ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিবেন। 
মরল চিত্ত ভক্কিদাধকগণ এই পথেই অগ্রসর হইয়া মানব জীবনের 
যাহা পরম পুরুযার্থ তাহ! লাভ করিয়াছেন। এই দুই দলের মধ্যে 
ধাহাক্ কোন দংলরই নহেন, অর্থাৎ তত্বালোচনাতেও ধাহাদের 
উচ্চাধিকার নাই আবার যাহারা শ্রদ্ধান্থিত এবং শাস্ত্রবিশ্বাসীও 
নহেন তাহাদের অবস্থা চিরকালই বড় কঠিন। লীলাতত্ব অত্যন্ত 
গভীর; গ্রাচীনকালের তব্দর্শী ও সাধু ভক্তগণ অধ্যাত্মরাজোর 
রহস্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ এই লীলাবাদেই বিশ্বসমস্তার চরম 
মীমাংস। উপলব্ধি করিয়াছেন। আমর যেন সাধারণ নীতি-উপ- 
দেশপুর্ণ গন্নের সহিত লীলাতত্বকে এক পর্য্যায়তুত্ত করিয়া না 
ফেলি। 

ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সাধকগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে এই লীলাতত্ 
বুঝিয়াছেন। একট! উদাহরণ দিলেই কথাটা বুঝিতে পারা 
যাইবে। শ্রীবুহদেগীতমীয় তত্বে শ্রীবৃন্দাবন সন্ধে শ্রীতগবানের উক্তি 
বলিয়! বল! হইয়াছে। 


“পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।. 
কালিন্দীয়ং নুযুন্নাখ্য। পরমাম্ৃতবাহিনী ॥৮ 


“এই বৃন্দাবন আমার দেহ স্বরূপ। ইহা পঞ্চযোজন বিস্তৃত । 
কালিন্দী বা যমুন! ইনি লুযুয়!, ইহাতে পরমামৃত ধার! প্রবাহিত 
টু 

তান্ত্রিক সাধনায় স্যুয্। বলিতে যাহা! বুঝায় তাহা! আলোচন! 
করিলে আমরা শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে পূর্ববে যাহ! ৰলিয়াছি, তাহারই 
মন্দ আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পার! যাইবে। আমাদের জীবন ও 


বের এই পরকাশ-শীলার় একটা বৈধ রহিযাছে। ইংাী ভাষার 
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মংসঙ্গে লীল! 
অনুশীলিন 
করিতে করিতে 
এই অবস্থ। 
লাভ করেন। 
যাহারা তব 
নিপুণ নেন, 
এবং শানেও 
শরদ্ধাহীন, 
তাহার! 
নিরুপায় । 


লীলার অথ 
অধিকারও 
রূচিভেদে 
নানারপ। 


তাস্ত্রিক মত। 


বিশ্বে দ্বৈধ। 


২ 


ইস্থাই ইড়া ও 
পিঙ্গলা। 
বাম ও দক্ষিণ, 
চক ও পুষ্য- 
বপিনী। 


, পিতৃ ও মাত 
শক্কি। 
নাযুয়। সমন্বয় 
বূপা, ক্লীব ও 
বহিরিপ|। 
রীতায় ক্ষর, 
অঙ্গর ও 
গুরুযোত্বম_ 
এই ভিন তত্বের 
দ্বারা এই কথাই 


ভাগবত-ধগ্ম 


11০9670 /919850181 নামক গ্রন্থে এই তত্বের অতি সুন্দর 
আলোচনা আছে। সেই গ্রন্থে তিনি এইটুকু দেখাইয়াছেন যে 
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এই যে বিশ্বজনীন দ্বৈধ, ই। তত্র ড়া ও পিঙ্গলা এই ছুই নামে 
বর্ণিত হইয়াছে । ইড়া বামে মার পিঙ্গল! দক্ষিণে । ইড়া শক্তি- 
রূপা, পিঙ্গলা পুংরূপা | ইড়া চন্ত্রস্বরূপিণী আর পিঙ্গল! সৃর্ধা- 
বিগ্রহা। ঘেমন রুদ্রযামলে। 


“বামগ! য| ইড়। নাড়ী শুরু। চন্দ্র-্বরূপিণী। 
শক্তিরূপ! হি স। নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহ!। 
দক্ষেতু পিঙ্গলানান্মী পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা ॥৮ 


ইড়া মাতৃশক্তি আর পিঙ্গলা পিতৃশক্তি, ুযুয়ানাড়ী এই উভয়ের 
মধ্য্থল, এতছুতরের সমন্বয়রূপ| | এই স্ুযুয়া নাড়ীতে ্রীত্ব আর. 


পুরুষ শক্তি সমানভাবে মিশিয়া মিশিয়া গি়ছে। সুতরাং উহ না স্ত্রী 


- ৮. শি শিট 


| টি ক্ষর ও অক্ষর, রে ছুই ভাবের ২ সমন্বয় য় পুরুষোদ্তমে 
হইয়াছে, ইহ! আমর! পূর্ধেই বলিয়াছি। এই চিস্তাটুকুর সত্র 
ঠিক মত অবলম্বন করিতে পারিলে অর্থাৎ নুযুয়া যে কালিনী ইহা 


বল|হইসবাছ্ছে। বুপারিলে '্মামর! বৃন্দীবন-তত্ব বুঝিতে পারিব। 


দ্বিতীয় তাগ। 


মোটামুটি এহ ভাবেও আমর! কথাটা! বুঝিতে পার । আমরা 
বাহিরে দেখিতেছি জড়জগৎ, আর অন্তরে মনোজগৎ্ এই ছইটি 
যেন ঢুইটি সমান্তর সরলরেখা । এই ছুটির মধো যে একটা! সম্বন্ধ 
রহিয়াছে তাহাঁও অবিসম্বাদিত। কি প্রকারে এই সম্বন্ধ প্রতিষ্টিত 
হইয়া বিশ্বলীলা৷ সম্ভব হইয়াছে, এই প্রশ্ন সীধকগণের মনে চিরকাল 
জাগ্রত হইয়াছে। শ্ত্রীবন্দাবনলীলার রহস্তের মধ্যে এই প্রশ্নের 
শেষ মীমাংসা নিহিত রহিয়াছে । সুতরাং ধীরতভাবে ও শ্রদ্ধার 
সহিত এই তত্বালোচনায় আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। 

- শৌনকাদি খধিগণ তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নে বথীক্রমে তগবান্‌ 
প্রীকষ্ণের আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞান! করিয়া তাহার লীলা! বিশেষ- 
ভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শ্রীহতকে অনুরোধ করিলেন। এইবার 
পঞ্চম প্রশ্নে শ্রীতগবানের অন্যান্য অবতারের কথা! বিবার জন্ত 
অন্থুরোধ করিতেছেন। 

সখ প্রঙ্গ। 
অথাখ্যাহি হরেরফীমন্নবতারকথাঃ শুঁভাঃ | 
লীলা বিদধতঃ শ্বৈরমীশ্বরস্যাত্বামায়য়। ॥ 


ঈশ্বর আত্মমায়ায় স্বেচ্ছানসারে অবতারলীলা করিয়াছিলেন, 
সেই শুভ অবতারলীলা সকলও বর্ণনা কর। শ্রীকৃষ্ণের লীলা 
বর্ণনা করিবার জনা অনুরোধ করার পর তাহার! অন্যান্য 
অবতার-সমূহের কথাও বর্ণন। করিতে বলিতেছেন। শ্রীমপ্তাগৰত- 
শাস্ত্রে শ্রীকুঞ্ণের লীলা! কথাই মুখ্যরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে। 
কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ কথ! যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্ম করিতে হইলে অন্যান্য 
অবতারের কথা জানা চাই। অন্যান্য অবতারকথা আলোচনা 
না করিলে কৃষ্ণচলীলা উপলব্ধি কর। অসস্তব। ভগবানের অবতার 
অসংখা । গণন! করিয়া শেষ করা মাঁয় ন! । পুরুষাবতার, গুণাবতারঃ 
লীলাবতার মন্বস্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার 
এই ছয়টি বিভাগে তীহাদের বিভক্ত করিয়া আচার্ধ্যগণ 


পঞ্চম প্রশ্নে 
অন্যান 
অবতাঁরলীল। 
জিজ্ঞামিত 
হইয়াছে। 


কৃষণলীল। বুঝিতে 
হইলে অন্তান্ত 
আবতারের 
লীলাও জানিতে 
হইবে। 


৪ 


ভাঁগবতে এরকৃষ- 
লীল! মুখা, 
অন্তান্ত লীলা 
গৌণ । 


কারণ পঞ্চম 

গ্রশ্থে অবতার 

কথা ভ্িজ্ঞাদা 
করার পর . 
বঠ প্রশ্নে 
কঝ্ঝকথ! 
জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন। 


মগ বতের 
মতে কৃফই 
স্বয়ং ভগবান্‌। 


ভাগৰ্ত-ধর্্ম 
তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহাদিগের লীলা, স্থষ্টাদি কর্মরূপা ও ভূভারহরণাদিরপা, 
শ্রীতগবানের ইচ্ছারূপা যে শক্তি তদ্ধার এই সমস্ত সাধিত 
হইতেছে। তৎসমুদায় সম্বন্ধে আমাদিগের একট! স্পষ্টরূপ ধারণ! 
থাকা চাই, তদ্যতীত আমর! শ্রুক্কষ্ণ-লীলার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিব ন!। শ্তরীমস্ভাগবত-গ্রন্থে অবতাঁরলীল! আনুসঙ্গিক- 
ক্রমে বা! গৌণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । কারণ অবতারলীলা 
বর্ণনা করিবার জন্য এই অন্থুরোধটা করার পরেই খধিগণ ভগবান্‌ 
শ্রকৃষ্েের লীল! বর্ণনা করিবার জন্য পুনশ্চ অন্থরোধ করিতেছেন। 
ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে শৌণকাদি খধিগণ শ্রীস্ুতের 
নিকট শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছেন, তবে কষ্ণ.কথা 
বুঝিতে হইলে অন্যান্য অবতার কথার প্রয়োজন বলিয়াই সে সম্বন্ধে 
জানিতে চাহিতেছেন। পূর্বোদ্ধত গ্লোকটার ব্যাখ্যাকালে ক্রম- 
সন্দর্ভ টাকায় শ্রীজীব গোস্ব।নী এ কথা বলিয়৷ দিয়াছেন। যথা-__ 
জীক্কম্রস্য তালস্মুশ্যক্দ্রেন কথস্্। অথ 
তদনস্তরম্‌ আন্ুনঙ্জিক তন্ম্িবেত্যর্ি ৪১১ 
্রীম্তাগবত গ্রন্থের ইহাই সিদ্ধান্ত । 


এতে চাংখকলাঃ পুংসঃ ! কুষ্ণস্ত্র ভগবান্‌ স্বয়মূ। 
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩২৮ 


প্রধান প্রধান অবতারগণের নামোল্লেখ করার পর বলা হইল 
যে, ক্ষয়হীন জলাশয় হইতে যেমন সহশ্র সহত্র জলধারা নির্গত হয় 
তেমনি স্বগ্রাহূর্ভাব শক্তির সেবধি-_( আশ্রয় স্থান ) স্বরূপ হরির 
অবতার অসংখ্য । এই সমস্ত অবতারগণের মধ্যে বিংশতিতমরূপে 


 শ্রীকুজ্ঞের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই কৃষ্ণই স্স্্র 


ভগববান্দ্‌ অর্থাৎ অন্যান্য যে সকল অবতারের কথা বল! হইল 
তাহাদের মধ্যে কেহ অংশ-_হয় স্বয়ং অংশ, অথবা। অংশের অংশ 
আবার কেহ অংশ কর্তৃক আবিষ্ট বলিয়া অংশ পদবাচা। কেহ 


দ্বিতীয় ভাগ । 


কলা অর্থাৎ বিভৃতি। আর থরং শ্রী ভগবান্‌ অর্থাৎ এই 
সমুদ্র অংশ ও কলার অবতারা যে পুরুষ, সেই পুরুষেরও 
অবতাবা। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রনার কর্তৃক প্রতিপাদিত শ্রীকুঞ্ণচতত্ব আলো- 
চনাকালে একান্তভাবে আবগ্ঠক একটা গু়কথা এই স্থলে নিহিত 
আছে। কৃষ্ণই ভগবান্‌, ভগবান্‌ কৃষ্ণরূপে আবিভূতি হইস্াছিলেন 
ইভা যেন কেই বিবেচনা ন। করেন। শ্রীল আীজীব গোস্বামী 
'এইস্থলে এইরূপ মত প্রবান করিরাছেন। 

“ক্ুম্্স্যৈিন ওগনক্লস্মনোধির্ঘঃ 
সাব্ব্যন্ডে নতু ভগকত£ ক্ুঅগ্ক্রমিত্যাস্া- 
তচ্ম। ততঃ ক্ষ তস্যৈল ভগ বক্্বলক্ষণো- 
ঘ্রন্সক্ে সিদছ্জে শ্ুলজজন্সিন সিন্ধ্যতি নতু 
ততঃ প্রাদুক্ত তজৎ এ্রতদেল ব্যনভ্তি- সন্ম- 
ন্সিত্তি। তত্র চ সক্সন্মেল ভগলান্্‌ নতু ভগ- 
বতঃ প্রাদূক্ত তিতস্া মতুবা ভগ বক্ঞান্থ্যা- 
[সান্েেত্যণ্থ2।৮ শ্রীজাৰ গোস্বামীর এই সিদ্ধান্তান্ুলারেই 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূ তকাঁর নিম্নরূপ মন প্রদান করিরাছেন। গড়ার 
বৈষ্ণব সম্প্রদার্রের মতেব বিশ্ঠা উপলব্ধি করিতে হইলে এই 


বিষয়টি বিশেষরূগেই অনুধ(বন করিতে হবে । 
“সবব আবতারের করি সামান্য লক্ষণ । 
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ 
তবে শুকদেব মনে পাঞ্ বড় ভয় 
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ 
অবতার সব পুরুষের কল! অংশ । 
কুষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্ব অবতংশ ॥ 
পূর্ববপক্ষ কহে তোমার ভালত ব্যাখান। 
পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান ॥ 


২৫ 


জগধান নুঝ- 

রূপে ছাসিয়া 

ছিলেন, তাহ! 
নঙ্ে। 


পূর্বে অনেকের 


অতাছল 
পরুবো মস্ত 
নারায়ণঠ স্বয়ং 
ভগবান 


২৬ 


কক 
তাহার অবতার। 
গৌড়ীয় 
আচার্যগণ 
ই্রমন্তাগনত 
ব্যাথা! করিয়া 
দেখাইয়াছেন 
তাহা ঠিক নহে। 


ভাগবত-ধণ্ম 


তিহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার । 
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার ॥ 
তারে কহ কেনে কর কুতাকনুমান। 
শান্তর বিরুদ্ধার্থ কভ না হয় প্রমাণ ॥ 


অনুবাদ মন্টুক্তি,ব ন বিধেয়মুদীরয়ে। 
ন হালন্বাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥& 
অনুবাদ না কহিয়া না৷ কহি বিধেয়। 
আগে অনুবাদ কহি পাছে ত বিধেয় ॥ 
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্ত্র অজ্ঞাত । 
অনুবাদ কহি তারে যেই হয়ে জ্ঞাত ॥ 
ধৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। 
বিপ্র অনুবাদ ঞিহ! বিধেয় পাঞণ্ডিতা ॥ 
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাঞপ্ডিত্য অজ্ঞাত । 
অতএব বিপ্র আগে পাগ্ডিত্য পশ্চাত ॥ 
তৈছে ঞ্িিহা অবতার সব হৈল! জ্ঞাত। 
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ 
এতে শর্ষে অবতারের আগে অনুবাদ । 
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥ 
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈলা জ্বাত। 
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞীত ॥ 
অতএব কুষ্ঙ শব্দ আগে অনুবাদ । 

মং ভগবন্ত পিছে বিধেয় স্বাদ ॥ 


স্* এই শ্লোকটি জীব গোঙ্বামী? তাহার টাকায় উদ্ধার করিয়াছেম। 


দ্বিতায ভাগ । ২৭ 


কুষেরর স্বয়ং ভগবন্ত ক্রিহা হৈল সাধ্য ! 
স্য়ং ভগবানের কুষ্ণত্ব-হৈল বাধা ॥ 


এইবার বিচারণার পদ্ধতিটুকু আলোচনা কর! যাউক। 
মানব জ্ঞানরাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, বিশ্বের রহস্যের সহিত মানবের প্রথম 
মানব ক্রমে ক্রমে পরিচিত হঈতেছে। এই বেজ্ঞানের ক্রম পরিচয় 
নি অবত.রের 
বিকাশ ইহাতে যাহা জ্ঞাত তাহার উপর দীড়াইয়া৷ যাহা! এখন সাঁহঠ ভাগ 


অজ্ঞাত তাহার জ্ঞান হইয়! থাকে । ইহাঁরই নাম আগে অনুবাদ আপিয়। মানবের 
দৃষ্টি এনা!রত 
করেন, কাধ্য 
মানৰজাতি তাহার ইতিহাসে সর্বাগ্রে অবতারগণের সহিত হইঙে কারণের 


পরিচয় লাভ করে। যাহারা মবতার তাহার! জগতে আসেন, রা 
মানবের মত বাঁ জগতের জীবের মত কার্য করেন সতা, কিন্তু | 
তাহার! সাধারণ মানব নহেন। ন্থুলভাবে দেখিলে সাধারণ বলিয়! 

মনে হর বটে, কিন্তু একটু গভীর ও স্থগ্মভাবে আলোচিনা করিলেই 

বুঝিতে পার! বায় যে তাহার! এখানকার হইরাও এখানকার নহেন। 
তাহাদের ঘেন কিছু বিচিত্র রকমের ইতিহাস, আমাদের অগোঁচরে 
বিশ্বরহস্তের কোন নিতৃত কক্ষে ল্কায়িত আছে। ইহাদের ইংর'- 

জিতে ১১৩]র] 01 1101712001715007 বলা যাঁয়। ইহার 
আমাদের জ্ঞাত। আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু অতীতের 
মানবগণের সাক্ষোর দ্বারা আমর! তাহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হই। 
ত'হাদের সহিত পরিচয় হওয়ার পর হইতেই মানবের চিন্তা- প্রবাহ 

এক নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এই দৃশ্ঠ ও 

জ্ঞাত জগতই জগতের সমস্তটা নহে, আরও অনেক রহস্ত আছে, 

21766 21 10016 01551011686. 8170 6৪101) এই 
ভাবনায় আমরা অভিভূত হইয়! পড়ি। এই চিন্তার পথে অগ্রসর 

হইয়া আমরা “পুুকুহল?এর সাক্ষাৎকার লাভ করি। একটি 

নদীর ধারা অনুসরণ করিয়া সাহস পূর্বক অগ্রসর হইসে যেমন এই 

লদীর গ্ভায় আরও সংখা নদীর উদ্ভবস্থল যে হৃদ, তাহার সাক্ষাৎ 


পরে বিধেয় | [1017 0761000৬700 0১০ 0101000৬7, 


৮ 


ততৎপরে সকল 
আবহ্কারের 
আধার-ম্বরাপ 
পুরুষ বা আদা 
পুরুষে । সহিত 
পরিচয়। ইনি 
যেগিগণের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
নিষয়। 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


পাওয়। যায়, তেমনি এই সমস্ত অবভারের লীলা! বেশ সাহসের 
সহিত ও সরল চিত্তে (৬৬10 2) 0100198800 0170 আা001]801- 
০০0 10110 ) আলোচনা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইলে আদ্য 
পুরুষের তত্ব বুবিতে পারা যায়। সেই আছ পুরুষের কথা 
শ্রীমস্ভাগবতে এরূপ ভাঁবে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
জগুহে পৌরুঘং রূপং ভগবান মহদাদিভিঃ | 
সম্ভৃতং যোড়শকলমাদৌ লোকসিসক্ষয়া ॥ ১-১-৩ ॥ 
অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ লোকসক'লর স্থ্িৰ জন্য প্রথমতঃ মহত্ত্ব, 
অহঙ্কারতত্ব, এবং পঞ্চ5ন্মা্' দারা (যোঁড়শ কলান্বিত পৌরুষরূপ 
অর্থাৎ 'একা শ ইন্ত্িযু এবং পঞ্চনহ[ভত, এই যোড়ণ অংশ নিশিষ্ট 
বিরাটমু্ড ধরণ করিয়াছিলেন। ইনি 
“পশ্রাল্াদোরূপমদ্জ চকযা 
সহজ পাদোরুভূজাননাডুতম্‌। 
সহস্তমুদ্ধ শ্রবণাক্ষিনাসিকং 
সহত্রমাল্যম্ধর কুগুলোল্লমৎ ॥” 
এতানলানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং | 
যস্যাংশাংশেন স্জ্যন্তে দেবতিধ্যঙ্‌ নরাদয়ঃ |” 


এই বিরাটমুগ্তি সহজ সহস্র অর্থাৎ অপরিমিত চরণ, অপরিমিত 
উক ও অপরিমিত বদনে অতিশয় অছুত এবং অসংখ্য মস্তক, 
অসংখ্য শ্রবণ, অসংখ্য (লোচন, অসংখ্য নাসিকা, তথা অসংখ্য 
শিরোভূ্ণ, অসংখ্য বসন ও অসংখ্য কুণডলে শোভমান। ইহা 
যোগীগণের প্রত্যক্ষ । এই বিরাটমুত্তি নান! অবতারের অব্যয় 
বীজন্বরূপ। সমস্ত অন্বতার এই স্থান হইতে উদ্ভুত হয়েন, অথচ 
এই বীজ অক্ষর । আবার ইনি অবতারগণের নিধান অর্থাৎ 
কার্ধ্যাবসানে প্রবেশ স্কান। কেবল অবতাঁরর বীজ নহেন, ইনি 
ুষ্টবস্ত মত্রেরই বীজ । তীহার অংশে ব্রঙ্গা, দার অংশে মরীছি 


দ্বিতীয় ভাগ । 


অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, আর প্রজাপতিগণের অংশে দেব 
তির্্যক, মানব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে; 

শ্রীনষ্ভাগৰত শান আলোচনা করিয়া দেখা াইতেছে যে মানব 
সর্ধ প্রথম অবতারগণকে প্রত্যক্ষ করে। অবতারগণকে প্রত্যক্ষ 
করিয়া তাহার চিন্তাগ্রধাহ নৃতন প্রণাপীতে প্রবাহিত হয়। পূর্বে 
নে প্রত্যক্ষকে একমাত্র সত্য বলিয়! চিন্ত! করিতেছিল, কিন্ত এখন 
আর সে সেরূপ মনে করে না। এই সময়ে সে যোগপথ আশ্রয় 
করে, সত্য.নিরূপণের জন্ত বাঁ নিজের বিকাঁশের জন্য সে 'অনা পথ 
আশ্রয় করে। যোগপথে অগ্রসর হইলে, এই মহাপুরুষ বা অব- 
নারগণ কর্তৃক উপদিষ্ট ও প্রদর্শিত গথ ধরিয়া আগার হইয়া মানব 
পুরুষের তন বুঝিতে গাঁরে। মঙ্গে সঙ্গে অবভীরগুলির উদ্ভব 
স্থানে দেখিতে পাওয়ার বিশ্বতন্ব (000 9000100 01 গত 
0101551৯0) বুঝিতে মন্ষম হয়। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে 
বিশ্ব-রহস্তের প্রকৃত মীমাংসা করিতে পারি না, কি কি শক্তির 
সাহায্যে বিশ্বের ও মানবের ইতিহাস গড়িয়া উঠিতেছে, সে সন্ধন্ধ 
আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অন্ন, যোগী ধখন এইট পুরুষের তত প্রত্যক্ষ 
করেন তথন তাহার এই জ্ঞান বেশ সুষ্পই হয়া উঠে। তথন 
মার তিনি আমাদের ন্যায় ঘটনাশোতে অন্ধকারমর পথে বিতাড়িত 
একটা তৃণমাত্র নহেন, তখন তিনি বিশ্বরহস্তের সহিত পরিচিত 
হইয়। সচেতন ভাবে এই বিশ্ব-লীলার একজন নহায়ক (4১ ৯০] 
৩0103010008 1611)01711 00 001001071275 07900 91 2৮০ 
111%0756. ) শ্রীমদ্ভাগৰত বলিলেন,- 

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ” 

এই সমস্ত অবতার, পুরুষের অংশ ও কলা । এস্থলে অবতার- 
গুলি জ্ঞাত এবং অন্থবাদ (5012০) আর পুরুষ আমাদের 
অজ্ঞাত ছিলেন। এক্ষণে জ্ঞাত হইলেন, ইহা বিধেয় (0০010816), 
পূর্বে বে সমস্ত অবতারের নাম বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্ো 
শ্রীকৃষ্ণের নামও রহিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের কথা সকলেই জানিতেন। 


৯ 


পুরঃবের সঠিত 
পরিচয় হইলে 
মানুষ মুক্ত 
মানুষ হইযা 
ষায়। 


কুষ্ণলীল। 
প্রতগামিক, 
কন্তু কেবল 
তাহাই নহে 
আরও কিছু 
বেশী । 


কু অনহারী 


মস্তাগনত্ডের 
প্রধান আলোচঢা 
গ্রককঃ। এত 
জনা আরও 
নয়টি ব্ষিয় 
আলোচিত 
হহয়াছে। 


ভাগবত-ধর্্মা 


পূর্বে সাধারণের এইরূপ ধারণা ছিল যে এই সমস্ত পুরুষের 
অবতারগণের মধ্যে শ্রীকুষ্চকে গণনা করা হইয়াছে। ্রীরুষ্ঞ যে 
অবতার নহেন তাহাও নহে, তিনি অবতার সত্য, কিন্ত তাহ 
অপেক্ষা আরও কিছু মধিক। বেমন তাহার লীল! এঁতিহাসিক, 
কন্ঠ কেবলমাত্র খতিহাসিক নহে, তদপেক্ষা কিছু অধিক, 
দসইরপ! এ সপ্বদ্ধেত আীচেতনাচরিতামুতে সুন্দর আলোচনা 


দেথিতে পাওয়া মায়। 


“আবতারার দেহে সব অবতারের স্থিতি । 
কেহ কোনমতে কহে যেমন যার মতি ॥ 
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর নারায়ণ। 

কেহ কে কু হয় সাক্ষাণড বামন ॥ 
কেভ কহে কুষ ক্ষীরোদশায়া অবতার । 
'হাসম্তব নহে -সতা ণঢন সবার ॥ 

কেহ কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি। 
সকল সন্তবে কুষ্চে যাতে তবতারী ॥৮ 


যেকোন নস্তুই হউক না কেন তৎসম্বন্গে সকলের ধারণা 
একরূপ নহে, এবং ন। হওয়াই সম্ভব । মহামতি কার্লাইল্‌ বলেন, 
[17010 1১ 21111110160 1070201016 11) 0৮০10 0012, 
0076 90 5005 10) 10 41190 000 11170 011105507৩8175 01 
55010.” অর্থাৎ জগতের সকল বস্করই অর্থ অসংখ্য, মন তাহার 
যতখানি দেখিবার শক্তি লইয়া আইসে, চক্ষু হ্বাহার ততখানিই 
দেখিতে পায়। আমাদের দেশের একটা চলিত কথা আছে 
দুষণ কেমন 2 যার মন যেমন |” ইহ| সর্ব্বৈধ সতা। যাহা হউক, 
্রীরুষ্ষ একজন অবতার, পুর্বে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল, 
ইহার অধিক শুদ্ধ সাধারণের জানা ছিল না। “-কুসবওক্ত 
ভগন্নান্ন স্সন্স২৮ এইটুকু প্রতিপাদন করাই শ্রীমন্তাগবত 


দ্বিতীয় ভাগ । 


গ্রন্থের লক্ষ্য । হা শ্রীমস্কাগবতের অন্যানা স্থলে লক্ষা করিলও 
বুঝিতে পারা যায়। 

যেমন, শ্রীমগ্ভাগবত গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে এই গ্রস্থে থে দশটা 
বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, হা বর্ণনা করিতেছেন । 


“অত্র সর্গো বিসরশ্চ স্থান পোষণমূতয়ঃ 
মন্বন্তরেশীন্ুকথ! নিরোধে মুক্তিরা শ্রয়ঃ | 


ঠ৭ 


অর্থাৎ এই আ্ীমঞ্জাগবত গ্রন্থে নি্ললিখিত দশটী বিষয় 
আলোচনা করা হইয়াছে । সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বস্তর, 
ঈশানুকথা, মুক্তি, আশ্রয় । 


১। সর্গ-“জ্তমাতেন্দিক্সঘিস্নাৎ জন্ম 
সঙ্গ উদাহতঃ। ব্রন্গাশো শপবৈলম্যাত” 
০ জ্ুতাঁন্ি আক্াম্পদীন্নি মাভ্রানি স্পব্দী- 
দীন ইল্ছ্িম্্ানি চ শ্বীশশীব্দেন মহদহজ্কালো! 
গুপানাম্‌ ৫বঅম্যাত্ পরিলামাত ভ্রক্সাণঃ 
পক্রমেশ্বব্লা কগ্জ্ঞতাদীনা্্‌ অহ্বিন্নাড়- 


ল্মাপেশ আ্ঙ্গাপতস্চ জন্ম অ সঙ্গ । আব 9 
উপাদান সৃষ্টি বা তত্বস্ষ্টি। পঞ্চমহাভূত (ক্ষতি অপ, তেজ, 
মরুত ব্যোম ) পঞ্চতন্মাত্রা (গন্ধ, রস? রূপ, স্পশ,। শব্দ) 
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ( শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষি, কর্ণ, জিহবা) পঞ্চকশ্োন্দ্ির 
(বাক, পাণি, পাদ, পাখু, উপস্থ ) মন, অহঙ্কার ৪ মহত। যুল 
প্রকৃতির সহিত এই সমগ্র তত্বের (সাংখ্যদশনের চতুর্বিবংশতি 
তত্বের ) আবির্ভাবের নাম সর্গ। 

২। বিসর্গ-2নিসগ্গগ পৌরুআঃ স্মৃতি” 
€পুক্মোবিব্বাজঃ তহ্ক্কতঃ কৌক্ুহ্ঃ 
চক্রাচ্ব্র সর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ) ব্রঙ্গা হইতে 
চরাচর জীব-সমূছের দেহ-সংগঠন। 


ও 


ভাহাদের বদন! 


১। সর্গ বা তত্ব 
সৃষ্টি বা উপাদান 
সৃষ্টি 


২। বিসর্গ বা. 
বিরাট শৃছি। 


৩। স্থান বৰ 
কম বিকাশ). 


৪। পোঁষন বা 
কুপা। 


€| উতি না স্বগ 
বানা । 


৬ মধস্তুর | 


্। ডউগণানের 


অবতারগণের 
কথা। 


৮। নিরোধ বা 
লয়। 


ভাগবত-ধশ্ম 


৩। স্থান_স্ডিত্তি ্কুইী-নিজন্ম2” (লু 
ইস্য ভগবতো। ছিজস্স্ স্হষ্টানাম্‌ তক্ত- 
ন্র্ঘ্যাদা পালনোতকর্খঃ হ্থিতি হ্বানহু। 
জীব ১ শষ্ট জীবগণের নিজ নিজ মধ্যাদা ( ধর্ম) পালন 
দ্র! যে উংকর্ষ তাহার নাম স্থিতি বাস্থান। 15৬09106101. 

৪। পোষণ_“পান্বশহ তদ-্বুগ্রাহঃ” নিজ নিজ 
মধ্যাদায় অবস্থিত ভক্ভের গ্রঠি ভগবানর অনুগ্রহ । 

৫। উতি-“উতক্সঃ কর্ন বান্না উজ্লন্তে 
ল্মভিঠ লহতল্যন্তে আীব্রও ১ সকাম কর্মের 
দ্বারা বাদনা জন্মে, এই বাসনার দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভ্রিলোকীতে 
গতঠাগতি ঘটে, ইহার নাম উ্ভি। 

৬। নন্বস্তর-“মলক্তন্বালি সন্ধম্্ঞ” € তদশ্যু 
গ্ুহীতান্াাম তাহ মনভ্াধিপিতিনাহ 
প্রন্চাঃ সঙ্জন্ছাঃ ) ভগবানের অনুগৃহীত মন্বন্তরাধিপতি সাধু- 
দিগের ধন্ম। 

৭।| দীশান্ুকথা -- 


“আবতানুচারতং হরেশ্চাস্যানুবন্তিনাং । 
পুংসামাশকথা প্রোক্ত। নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥৮ 


(হব্রেবর লতা লান্ুুচ্ুল্িতৎ তস্যান্ুবক্তি- 
সাপ সুকখা জশ্াাম্কিখা প্রোত্ভল--১ 
ওগবান হরির ভাবতা র চরিত্র ও তাহার অনুবন্রী মহাপুরুষগণের 
যে সংকথা তাহার নাম ঈশানুকথা, এ কথা নানা আখ্যানে 
প্রচারিত হইয়াছে। 

৮। নিরোধ“নিকোোকবোইস্যান্ুুশম্মনক্মা- 
করান? সহম্ণক্তিনিড1৮ ভগবান হরি যঘোগনিদ্রা অব- 
লম্বন করিলে পর জীবের আম্ম উপাপির সহিত যে লর, তাহার 
নাম নিরোধ । 


দ্বিতীয় ভাগ । ৩৩ 


৯। মুক্তি_“মুক্তিহিজ্ভ্রান্যথাজদপ্পৎ স্বজ্- ৯। মুজিব! 
পেন ব্যবহ্থিতিঃ।৮ ৫ অন্যখাক্দপৎ অনি অবথান। 
গ্যাস্বাধ্যস্তৎ কর্ভক্বাদি_ আল ১ অন্যথাবূপ 
অর্থাৎ অবিগ্যাকর্তৃক আরোপিত কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিত্যাগ- 
পূর্বক স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি)। 

১০। আশ্রয়__এই আশ্রয় তত্বই শ্রীভগবান। তৎসন্বন্ধে শ্মন্তাগ- ১,। জাশ্রয়। 
বত গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। ইনিই কৃ, 


“দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহলক্ষণম্‌। উমস্ভাগবতের 
দশম স্বন্ধে 
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রদতেনার্থেন চাণ্তাস| ॥৮. ইহার কথা 


এই আশ্রয় তত্বের বিশুদ্ধি অর্থাৎ এই আশ্রয়-তত্বের প্রকৃত কীর্তিত 


স্বরূপ ম্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্যই মহাস্মাগণ কোন কোন স্থলে টি 

তির দ্বার, কোন কোন স্থানে সাক্ষাৎ কিন্বা তাৎপর্য দ্বার! 

অপর নয়টার লক্ষণ কীর্তন করিয়া থাকেন । 

ভাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীমন্ভাগব ত গ্রন্থে যাহা কিছু 

বর্ণনা কর! হইয়াছে সমস্তই সেই দশমতত্ব বা আশ্রয় তত্বের সহিত 

মানবের যথার্থ পরিচয় সাধন করাইবার জন্য । যেমন শ্রীচৈতনা- 

চরিতামৃতকার বলিতেছেন-_ 
“আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ । আশ্র-তত্বকে 
এ নবের ছৎপন্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ টি 
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ববাশ্রয়। াহার। আশ্রিভ 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ববশান্ত্রে কয় ।৮ ৮৫০ 


শ্রীমস্ভাগবতের দশম স্বন্ধের প্রথমে শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন__ আশ্রয়ের সমাক্‌ 
“্দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহং। নি 
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধীম নমাঁমি তত |৮ 
শরীকুষ্ণ-নামক দশম পদার্থই এই দশম স্ন্ধের লক্ষ্য। তিনি 
আশ্রিতবর্গের আশ্রয়বিগ্রহরূগী পরমধাম ও জগতের নিবাস স্থান- 
স্ববূপ। 


৩৪ 


গবতারগণের 
কথ! ঠিকমত 
আলোচনা 
করিলে, আমরা 
্ভাবতঃই 
অবতারী যে 
আীকফ-_ডাহার 
কথার আসিয়। 
উপস্থিত হইব। 


অঙ্চান্য 
অবধতারের কথা 
বলিতে বলিতে 
বদি গ্রুকুককথ! 
ভুলিয়া যান, 
এইজন্য ষধিগণ 
তাহাকে ম্মরণ 
করাইয়| দিলেন 
যে, কুষকথাহ 
তাহাদের প্রধান 
জিজ্ঞান্য। 


আর তাহাদের 
গ্রীকফকথ! 

শবণের জন্তাই 

বিশেষ বাকুলতা! 
জন্মিয়াছে। 


ভাগবত-ধশ্ঝ 


এইবার আমর! পঞ্চম প্রশ্নে যে অন্যান্য অবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করা হইয়াছে কেন, তাহার হেতু অনেকটা বুঝিতে পাঁরিতেছি। 
শ্রীরুষ্ণ অন্তান্ত অবতারের মধ্যে যে অন্যতম, তাহা নছে। পূর্বে 
সাধারণ লোকে তাহাই মনে করিতেন। শ্রীকষ্ণ অবভারী। কিন্ত 
এই অবতারীকে বুঝিতে হইলে অবতারগণকে জানা দরকার | 
এই অবতারগণের মধ্যে এমন একটা ভাবধারা প্রচ্ছন্নভাবে আছে, 
বাহার আদিতে ও অন্তে শ্রীক্চ ও তাহার লীলা । অবতার- 
চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে আমাদের মনে স্বতঃই এমন 
কতকগুলি ভাবের ও চিন্তার উদ্রেক হইবে যে শ্রীক্ণ-তত্ব অবগত 
না হওয়। পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা! পাওয়া যাইবে 
না। এ কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। 
শৌণকাদি খধিগণ সৃতকে পঞ্চম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়৷ যেন 
মনে করিলেন যে এই সমস্ত অবতার-লীলা অতীব বৃহৎ ব্যাপার । 
এই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে সত হয় ত আমাদের যাহা প্রধান 
আবশ্তক, তাহ! ভুলিয়া যাইতে পারেন। আমরা যেজন্য অত্যন্ত 
অধিক পরিমাণে বাকুল হইয়। পড়ি সে বিষয়টা বার বার মনে 
পাড়াইয়া দিই। এই জন্ত খধিগণ অবতার-লীল! বলিবার জন্য 
অন্থরোধ করিয়! কৃষ্ণলীল! শুনাইবার জন্য পূর্বে বে অনুরোধ 
করিয়াছেন, সেই অনুরোধ পুনরায় করিতেছেন। 
“যন্ত্র ম বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে । 
যচ্ছন্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাছু স্দাছু পদে পদে ॥ 
কৃতবান্‌ কিল কম্মাণি সহ রামেন কেশবঃ। 
অতিম্ত্যানি ভগবান্‌ গুটঃ কপটমানুষঃ ॥ 
কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেহস্মিন্‌ বৈষণবে বয়ং। 
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণাঃ হরে? ॥ 
ত্বং নঃ সন্দশিতে। ধাত্রা দুস্তরম্‌ নিস্তিতীর্মতাং | 
কলিং সত্হরং পুংসাং কর্ণবার ইবার্ণবং ॥৮ 


দ্বিতীয় ভাগ। 


শ্রীধর স্বামীর টাকানুসাঁরে উদ্ধত শ্লোকগুলির অর্থ এই। 
যদিও আমর! তোমাকে শ্রীরুষ্চ-অবতারের প্রয়োজন বর্ণনা করি- 
বার জন পূর্বে প্রশ্ন করিয়াছি এবং সেই অনুরোধেই তাহার 
চরিত্র বর্ণনার অনুরোধও রহিয়াছে, তথাপি অত্যন্ত অধিক পরি- 
মাণে উৎস্থক হওয়ায় পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র শ্রবণের জন্য ইচ্ছুক 
হইয়। আমাদের তৃথ্থির অভাব তোমাকে জানাইতেছি। (ইহার 
অর্থ এই যে আমর! অন্তান্ত অবতারের চরিত্রের সহিত শ্রীরুষ্ণ- 
চরিত্রও শ্রবণ করিয়াছি, কিন্ত তাহা শুনিয়। আমাদের ঠিক তৃপ্তি 
হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে অন্যান্ত স্থানে যাহা! শুনিয়াছি 
তাহাতে শ্রীরুষ্ণ-কথ ঠিক ভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। সে সম্বন্ধে 
আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে। ইহাতে এটুকুও বুঝিতে হইবে যে 
অগ্ঠান্ট পুরাণে শ্রীরুষ্চ-কথা যাহা আছে, তাহা! আংশিক মাত্র। 
এই শ্রীৃষ্ণ-চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য ।) দেখ হত! আমর! যাগযোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, 
অর্থাৎ তৎসমুদায় অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহা কিছু লভ্য তাহা! আমরা 
পাইয়াছি। কিন্তু শ্রীতগবান উত্তমঃশ্লোক। উদ্গেচ্্ছর্তি 
ততো অস্মাতু উত্তমঃ- তথা জ্তঃ শোক 
হশ্শো। মস্ন্য-_অর্থাৎ শ্রীভগবানের যশঃ শ্রবণের দ্বারা তমে৷ ঝ| 
অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। তাহার লীগীবিক্রম আমর! শুনিয়াছি, 
কিন্তু তৃপ্তি হয় নাই অর্থাৎ আর শুনিব না এরূপ মনে হয় নাই। 
অন্ত লোকে যাহা শুনিয়াছে তাহাতেই হয় ত তৃপ্ত হইয়াছে, কিন্তু 
আমাদের সেরূপ হয় নাই। যাহার। মনে করে যে, শ্রীরুষ্ণ-কথ 
যথেষ্ট শোন। হইয়াছে, আর কেন? তাহার! রসজ্ঞ নহে । রসজ্জ- 
দিগের হরিকথ শ্রবণ করিতে স্বছু হইতে আরও অধিক স্বাছু 
বোধ হইয়। থাকে । যতই শ্রবণ কর! যায় ততই অধিক মিষ্ট বলিয়! 
মনে হয়। তিনটি কাঁরণে তৃপ্তির উদয় হয়। উদর পূর্ণ হইলে 
আর ভীল লাগে না, রসবোধ না৷ থাকিলে ভাল বস্তকেও ভাল 
লাগে না, আর বন্ধ স্বাদু না হইলে ভাল লাগে না। কিন্ত শ্রীকু্- 





ষষ্ট প্রশ্র, 
কৃষ্ণ ধামে 
গ্রমন করিলে 
ধর্ণ কাহার 
আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন? 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


কথার স্বন্ধে ইহার কোনটাই প্রযোজ্য নহে। কারণ কর্ণ আকাশ, 
আর কৃষ্ণ-কথা অমূর্ত, স্থতরাং পুতি অসম্ভব । 
অতএব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের যাবতীয় কথা বর্ণনা! কর। ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ গুঢ় ও কপট মনুষ্য হইয়া মানব-সমূহের অসাধ্য কাধ্য সকল 
করিয়াছিলেন। তৎসমুদীয়ও বর্ণনা কর। তুমি বলিতে পার যে 
আমর! যজন, অধ্যয়ন প্রভৃতি ব্যাপার লইয়! ব্যস্ত, আমাদের হরি- 
কথ! শ্রবণের অবসর কৌথায়? সত্য, পূর্বে আমাদের সময় 
হয় নাই। কিন্তু এখন আমর! কলিযুগ আসিতেছে জানিয়! 
অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ও বিষু:ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল-দাধ্য যক্ত 
আরম্ভ করিয়াছি, এখন আমাদের হরি-কথ! শ্রবণের যথেষ্ট অবসর 
আছে। দেখ সত! কলিধুগ বড় ভয়ঙ্কর, ইহা! পুরুষ-সকলের 
সত্তনাশক অর্থাৎ মালিন্য আনয্ন করিয়। থাকে । আমর! সমুদ্রে 
নিপতিত মানবের মত কলি-ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়! পড়িয়াছিলাম। 
তুমি কর্ণধারের মত আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছ। 


হস্ট প্রশ্র | 
“ব্রুহি যোগেশরে কৃ্ছে, ব্রঙ্গণ্যে ধন্মবন্মীণি | 
্বাং কাষ্টামধুনোপেতে ধর্ম কং শরণং গতঃ ॥৮ 


্রহ্ষণ্য ও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাহার লীলাকালে কবচের মত 
তিনি ধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন। অনেক অধর্্মাচারী ব্যক্তি সনাতন 
ধর্মের অঙ্গে নানারূপ অন্ত্র ক্ষেপণ করিয়াছে, কিন্তু শরীর, বর্মের 
দ্বারা আবৃত হইলে অস্্র-সমূহ যেরূপ তাহা বিদীর্ণ করিতে পারে ন! 
সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মর্ভ্যলীলার সময়ে ধর্মের উপর যেসকল আক্রমণ 
হইয়াছিল, সমস্তই নিশ্বল হইয়া গিয়াছে । এখন শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলীল! 
সম্বরণ করিয়াছেন। ধর্ম এক্ষণে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন? 

শ্রীমপ্তাগবতের প্রথম স্বন্ধের প্রথমাধ্যায়ে শৌণকাদি খযিগণ 
তকে ছয়টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই ছয়টা প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত 
্রীমস্তাগবত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই ছয়টা প্রশ্ন পরস্পরের 


দ্বিতীয় ভাগ। 
সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত । এই সম্বন্ধটুকু বুঝিতে পারিলে আমরা 
শরীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অনেক তব্ই বুঝিতে পারিব। 

এই প্রবন্ধে শ্রীমন্ভাগবত গ্রন্থে বণিত যে দশটি তত্ব, সে সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দনারায়ণ সিংহ, 
এম, এ, বি, এল, বাহাছুর তাহার "পৌরাণিক কথা! গ্রন্থে এই 
দশটি তত্ব সংক্ষেপে আলোচন! করিয়৷ এ সম্বন্ধে তাহার একটি 
মন্তব্য লিখিয়াছেন আমরা নিয়ে সেই মন্তব্যটা উদ্ধ'ত করিয়া 
দিলাম। ইহা পাঠে আমরা উপরূত হইব। “এই দশটি বিষয় 
অনুশীলন করিলে নিয়লিখিত বিষয়গুলি জানা যায়।” 

১। এই পরিবর্তনশীল জগতের, এই পরিণামী লোৌকসমুহের 
অধিকারী 'অপরিণামী আশ্রয় (50155081৮07 ) আছে। ব্রহ্গ 
শবের অর্থ ব্যাপক । শ্রী আশ্রয় ব্যাপক আত্মা চৈতন্তরূপ। এ 
আশ্রয় পরম আত্ম! অর্থাৎ সকল পদার্থেরই আত্ম! এবং সমগ্র সমষ্টি 
পদার্থের আত্ম।॥ এই জন্য সকল পদার্থেই চৈতন্ত আছে । 

২। এ আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়াই নানারূপ লীলাখেল! 
হয়, তাহাই করের সৃষ্টি প্রলয়। স্থষ্টি স্থিতি ও লয় সকলই নিয়- 
মের অধীন। সেই সকল নিয়ম পরে দেখা যাইবে। 

৩। স্থা্টি বলিলে আদি স্থষ্টি বুঝিতে হইবে না। যেমন 
নানাজাতীয় তৃণপূর্ণ বন্ুন্ধরা৷ স্থর্ধোর খরতর কিরণে দগ্ধতৃণ হইয়! 
ক্ষেত্রমাত্রে পরিণত হয়, কিন্তু ধঁ ক্ষেত্রে বিনষ্ট তৃণ সকলের উদ্ভুব 
হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে মূল প্রকৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব্ষ্ট পদার্থের 


বীজ সকল নিহিত থাকে এবং স্থষ্টির পুনরুদ্ভৰ হয়। যেমন বর্ধার . 


জলে প্রথমে ভূমির বিকার হয় এবং তৃণাদি আহারোপযোগী 
নানারপ রসের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর তৃণাদির অঞ্ুরোগগম 
হয়, সেইরূপ কল্পমধ্যে প্রথমে “সর্গ' তাহার পর “বিসর্গ, হয়। 

৪। প্রলয় বলিলেও সেইরূপ অত্যন্ত নাশ বুঝিতে হইবে না। 
প্রলয় অপেক্ষ। নিরোধ কথা সত্যের অধিকতর ব্যঞ্জক। কিন্ত 
নিরোধ কথার একটি নিগুঢ় ভাব আছে। যাহা সাধারণে ধারণা 


৩৭ 


ভাগবত-ধর্্ 


করে না। চেতনজীব কিংবা চেতন ঈশ্বরের শয়নকে নিরোধ 
বলে। “নিরোধইস্যান্শয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ» আমরা প্রতিদিন 
শয়ন করি। সেই সময় আমাদের দেহরূপ উপাধি নিশ্চেষ্ট থাকে। 
আমাদের শক্তিসকল কতক নিশ্চেষ্ট থাকে, কতক কাঁধ্য করে। 
প্রতিদিনের শয়ন অল্লকাল-মাত্র স্থায়ী। শরীর নিশ্েষ্ট হয়, 
কিস্ত নষ্ট হয় না। মৃত্যু দীর্ঘকালব্যাপী। এই শয়নে দেহরূপ 
প্ররূতির নাশ হয়। এবং ভন্তান্ত হুক্ম গ্রকৃতি (মন ইত্যাদি) 
জীবের হুক প্ররুতিকে আশ্রয় করিয়৷ থাকে । এ ক্ষেত্রকে কারণ 
শরীর বলে। যেমন ব্রঙ্গা্ডের ক্ষেত্র মূলপ্রক্ৃতি, সেইরূপ জীবদেহের 
ক্ষেত্র কারণ শরীর, মনুষ্য প্রতিদিন শয়ন করিলে শরীর কেবলমাত্র 
নিশ্েষ্ট হয়, কিন্তু শরীরের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছেদ হয় না, কারণ 
অল্পকাল পরেই আবার শরীরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মৃত্যুর সুদীর্ঘ 
শয়নে শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হয়। শরীরের সহিত বিচ্ছেদ 
হইলেই শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়! বিচ্ছিন্ন হয় ও শরীরের নাশ হয়। 
শরীরস্থ ধাতু সমূহের একত্র অবস্থান এবং শরীরের জীবনীশ্তি 
চেতন জীবের সংযোগ-সাপেক্গ। শরীরের লয় কিছু স্বতন্ত্র নহে। 
জীবের শয়ন-জনিত শরীরের সহিতযে বিচ্ছেদ তাহাই শরীরের লয়। 
শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাও বলে। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী 
ক্ষেত্রজ্, জীব শব্বে অভিহিত হয়। এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অভি- 
মানীকে ঈশ্বর বলা যায়। জীব মৃত্যুূপ শয়নে শয়ান হইলে 
যেরূপ দেহের নাশ হয়, ঈশ্বর প্রলয়কালে শয়ন করিলে সেইরূপ 
তাহার ত্রিলোকী-দেহের নাশ হয়। 
দেহ-পরিবর্তনের সহিত আমার নাঁম কখনও রাম কখনও 
শ্ঠাম। সেইরূপ প্রতি ত্রিলোকীর ব্রঙ্গা ভিন্ন। কল্পের নাম- 
ভেদে ত্রন্মার নাম নির্দেশ কর! যায়। যেমন বরাহকলের ব্রঙ্গা 
পান্মকল্পের ত্রন্। । আমার কখনও রাম কখনও শ্ঠাম দেহ হইলেও 
যেমন আমি একই পুরুষ, সেইরূপ নানা ত্রিলোকীময় সমগ্র 
ব্রন্মাণ্ডের একই পুকষ। 


দ্বিতায় তাগ । 


“পুরুষ” শর্ষের অর্থ যে পুরমধো শয়ন করে। যে আমার 
দ্েহপুরে শয়ন করে সে আমার দেহের পুরুষ। সেই ব্রন্ধাণ্ডের 
পুরুষ শয়ন করিলেই, ব্রিলোকীর প্রলয় হয়) বাস্তবিক দে প্রলয়? 
পুরুষের শক্তি-নিরোধ |" পুরুষের শক্তি ত্রিলৌকী হইতে সমাহৃত 
হইলেই, ত্রিলোকী খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয় ও নাশ প্রাপ্ত হয়। এই 
পুরুষের জ্ঞানই পুরাণের মূল শিক্ষা । পুরুষের জাগরণই সবষ্টি, 
পুরুষের শয়নই লর। 

৫। পশুর পশুত্ব, বৃক্ষের বুক্ষত্, গন্ুম্যের মনুষ্যত্ব, দেবের 
দেবন্, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্গণত্ব_ ইহাকেই মর্ধ্যাদা বলে। প্রথমত এই 
মর্ধযাদা রক্ষা না করিলে, জীব এক অবস্থায় অবস্থিত না হইলে, জীব 
দৃঢ় সংস্কার লাভ করিতে পারে না। দৃঢ় সংস্কার লাভ না করিলে 
জীব অবস্থার উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অতএব এইরূপ 
ভাবে জীবের পালন করিতে হয়, যে সে আপন অবস্থায় অবস্থিত 
হইয়! উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে । 

এই জন্য শ্রীধর স্বামী বলেন যে স্বষ্ট পদার্থের তততৎ মর্যাদা 
পালন দ্বারা উৎকর্ষ বিধানের না স্থান। প্রথম অবস্থায় রজে- 
গুণ দ্বারা ও পরে সত্বগুণ দ্বারা এই উৎকর্ষ বিধান হয়। ইহাঁও 
আমরা পরে জানিতে পারিবৰ। 

৬। যেসকল জীব সত্ব গুণ দ্বারা আপনার উৎকর্ষ সাধন 
করেন এবং ভগবানের সেবায় আত্মসমপণ করেন, তাহারা ভক্ত। 
ভক্তমাত্রেই বিশ্বপালনে ভগবানের সহকারী হয়েন। ভগবান সেই 
ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, ইহারই নাম পোষণ । 

৭। কালভেদে কল্পের তিনরূপ কর্ম বিভাগ । যেমন শিশু 
যতদিন পূর্ণবয়স্ক না হয় ততদিন নিত্য নূতন বোধের সংগ্রহ করে, 
তাহার পর পূর্ণবয়স্ক হইলে অজ্ঞানময় বোধ পরিত্যাগ করিয়৷ 
জ্ঞানময় বোধ অব্লঘ্ধন করে, পরে জরার আক্রমণে শিথিলোন্দ্রিয় ও 
শিথিলচেষ্ট হইয়া কাঁলের কবলে পতিত হয়, সেইরূপ কল্পের আরস্তে 
জীব, ভাব ও বোধের নানাত্ব গ্রহণ করে, পরে ভঁত্তম ভাবে ও উত্তম 
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বোধে অবস্থিত হয় এবং অবশেষে প্রলয়াগমে নিকুদ্ধশক্তি ও 
নিরুদ্ধচেষ্ট হয়। এই তিন ভাগকে সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় বলে। এই 
তিন মূলধন অবলম্বন করিয়! মন্বস্তরের ধর্ম ভেদ হয়। কর্পের 
প্রথম ভাগে স্ৃষ্টি-ধর্দম প্রবল, মধ্যম ভাগ .স্থিতি-ধর্ম প্রবল ও 
শেষভাগ লয়-ধর্ম প্রবল । 

৮। কর্মবাসন! ছারা পরম্পর সম্বন্ধ হইয়৷ জীব সংসারের 
শোতে প্রবাহিত হইতেছে । এই কর্ম-বাসনাই সংসারের মূল। 

৯। জীবগণের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য, ভগবান্‌ অবতার 
গ্রহণ করেন এবং তক্তগণ তাহার অনুসরণ করেন। অবতার ও 
ভক্তগণের চরিত্র বর্ণনা পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য । অবতারের 
বিচার পরে করা হইবে। 

১০। জীবের আমিত্ব সংস্কারই বন্ধ। এত দেহ ধারণ 
করিতেছি, তথাপি প্রতি দেহেই আমি, আমি জ্ঞান নিতান্ত 
ভ্রান্তিমূলক ৷ দেহে আমিত্ব জান তিরোহিত হয়। তথন সেই 
মন “আমিত্ব” অর্থাৎ অহঙ্কারের সীমা অতিক্রমণ করিয়া মহৎ 
তত্বের অবলম্বন করে। তখন বিশ্বজ্ঞান স্বতঃ প্রাছুভূতি হয় এবং 
জীব বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। পরে ব্রিগুণময়ী মায়ার সীম! 
অতিক্রম করিয়া, জীব ঈশ্বরের সমকক্ষতা লাভ করে। ইহাকে 
মুক্তি বলে। 

“মুক্তিহিত্বান্তথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ৮ 

অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি । 
দেহ, ইন্দ্রিয় মনকে অন্যথারূপ ও আত্মাকে স্বরূপ বলা যায়। যাহার 
এই জ্ঞান হয়, সেই মুক্তির চেষ্টা করে। যেসে জ্ঞানে দৃঢ়-স্বর্নপ 
হয়, সে মুক্তিলাভ করে। 

পুরাণের এই সকল বিষয়। আর্ধাদিগের এই ইতিহাস। বাহার 
এই ইতিহাস লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র রাজাদিগের 
ৃত্বান্ত লিখিতে এবং অত্যন্নকাল হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিতে তাহারা 
স্বণা করিতেন। 


বিশ্বকল্যাণ ও পরাভক্তি। 


শ্রীমস্ভাগবত গ্রন্ঠের প্রশ্ন ছয়টা সঙ্গে আমরা আলোচনা 
করিয়াছি । এইবার প্রশ্নগুলির উত্তর কি ভাবে দেওয়! হইয়াছে 
তাহাই আলোচ্য । প্রাচীন আচাধ্যগণের মতান্ুসারে প্রথম 
্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, সে 
সধ্ন্ধে আলোচনা কর! যাইতেছে। উগ্রশরবা সুত খধিগণকে 
সম্বোধন করিয়! বলিলেন । 


“মুনয়ঃ সাধু পুষ্টোহহং ভবন্তির্লোকমজলং | 
যত-কৃতঃ কৃষ্ণ সংপ্রাশ্মো যেনাতা! স্প্রসীদতি ॥” 


হে মুনিগণ ! আপনারা আমাকে যে প্রশ্ব জিজ্ঞাস। করিয়াছেন, 
তাহা অতীব সাধু। কারণ আপনার! লোকমঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন । 

ঈম্ভাগবতে বণিত যে যুগধর্মের আদর্শ তাহার গতি কোন্‌ 
দিকে, এই স্থান হইতেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে 
পারিবেন। লোৌক-মঙ্গলের প্রশ্নই সাধু প্রশ্ন ; অতএব শ্রীমদ্ভাগবত 
শাস্ত্রের মতে যে প্রশ্ন বা যে চেষ্টা কেবলমাত্র নিজের মঙ্গল 
চিন্তাতেই বিব্রত, তাহ! সাধু নহে। পূর্বে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
শ্লোকে বল! হইয়াছে যে, মোক্ষের অভিসন্ধি-লক্ষণ যে ধর্ম অর্থাৎ 
যে ধর্ম আশ্রয় করিয় মানুষ কেবল ভাবে ও চেষ্টা করে, আমার 
নিজের হিত কি করিয়া হইবে, সে ধর্ম কৈতবধর্শ এবং তাহ 
নিয়ন্তরের ধর্ম। সুধু তাহাই নহে, যদি শ্রীমন্তাগবত শাস্ত্রের মান্ত 
করা যায়, তাহা হইলে তাহা। যুগধম্্ নহে। এখন মানবকে 
লোকমঙ্ললের চিন্তায় বিভোর হইতে হইবে। প্রকৃত কথ৷ 


লোকমঙ্গলের 
প্রশ্নই 
সাধু প্রশ্ন। 


কৈতবধর্ 
নিয়গুরের 
ধশ্ম। 


৪২ 


বিশ্বকল্যাণেই 

আমার প্রকৃত 
কল্যাণ, 

তম্্যতীত আত্ম- 


কল্যাণ নাই । 


নকল শাহের 
সার 
শ্বরীকৃষা-কথ1। 


কুফ্-কথান্তেই 
প্রকৃত 
লোকমনল 


নিহিত। 


কুঞ্ণলীলারস 
আন্বাদন করিলে 
মান নূতন 
মানুষ হইবে, 
এবং নিশ্বহিতই 
ঘে আত্মহিত, 
স্তাহা বুঝিতে 
গশরবে। 


ভাগবত-ধ্ণ্্ন 


আমার নিজের বলিতে একটী পৃথক্‌ মঙ্গল নাই। মানুষ, জগতের 
সহিত, নিখিলের সহিত অচ্ছেগ্চবন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধনটুকু 
মান্য যখন বুঝিতে ন| পারে, তখন সে অহঙ্কারের ভূমিতে দীড়াইয়া, 
কামনাধুক্ত হইয়া মঙ্গলের দুঃস্বপ্ন-মাত্র দর্শন করিতেছে । নিজের 
জন্য মান্য যখন কিছু চায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে সে এখনও 
অবিষ্যাচ্ছন্ন, যে ধর্ম মানুষকে এই নিজের জন্য কিছু চাহিতে শিক্ষা 
দেয়, সে ধর্শ ভয় ত মন্দের ভাল হইতে পারে, কিন্তু তাহ। ধর্দের 
উচ্চ আদর্শ নহে। শ্তরীমপ্ভাগবত গ্রন্থের এই উপদেশই সার উপ- 
দেশ। এই জন্য উগ্রশ্রবা স্থত মুনিগণকে বলিলেন, আপনাদিগের 
প্রশ্ন সাধু, কারণ ইহা! লোকমঙ্গলমূলক | পুরুষ সকলের যাহা, 
একাস্ত ও অত্যন্ত শ্রেয়ঃ তাহা মুনিগণ জিজ্ঞাস! করিয়াছেন । 
শ্রীকৃষ্ণ-সন্বন্ধে মুনিগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী 
তাহার টাকায় বলিতেছেন,4-লন্বর্বস্শাজ্ার্থসলাকল্পোদ্জাল 
প্রশ্মস্যাপি ক্রুয্ষেত পর্যযবসতাদে লম্মুক্ভ৪৮” 
সকল শাস্ত্রের যাহ৷ সার তাহা উদ্ধার করিলে দেখা যাইবে যে 
কৃষ্ণ-কথাতেই তাহ। পর্যবসিত। ইহার তাৎপর্য এই যে হিন্দু- 
সাধনার সমগ্র ইতিহাস এই শ্রীক্ষ্ণ-লীলাতেই তাহার শেষ 
সার্থকত! লাভ করিয়াছে । এই কৃষ্ণ-কথাতেই যথার্থ লোৌকমর্গল 
নিহিত আছে। ইহাই ভাগবতশান্জের অভিপ্রায়। শ্রীরু্- 
লীলার প্রক্কৃত তাৎপর্য যতই মানব সমাজে প্রচারিত হইবে, মানব- 
হৃদয় এই লীলারম আস্বাদন করিয়া যতই সরস হইয়া উঠিবে, 
হিন্দুশান্ত্রের যাহা অন্তনিহিত তত্ব, প্রাচীন সাধু ও খধিগণ যে তত্ব 
প্রচারের জন্য সাধন! করিয়াছেন, তাহার আধিপত্য ততই বাড়ি 
যাইবে। মানুষ নূতন মানুষ হইয়া পড়িবে, নিজের হিতের জন্য 
ভাবিয়া আর কেহ ব্যাকুল হইবে না, সকলেই পরের চিন্তা করিবে। 
লোকহিতই বে আত্মহিত, ইহা! জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া 
দিতে হইলে, এই নব ভাবে বিশ্ববাসিগণকে দীক্ষিত করিতে হইলে, 
ক্ৃষ্সীলারস পাঁন করা ও অপরকে পাঁন করান দরকার। এই 


দ্বিতীয় ভাগ। 


যে লোকমঙ্গলকর শ্রীক্ৃষ্ণকথা, সুত বলিতেছেন, ইহার দ্বারাই 
আত্মার প্রসাদ হইবে। আমার প্রসাদ বলিতে অহং-অভিমানী বা 
স্বাতত্রবুদ্ধি সম্পন্ন যে জীব, তাহাঁকে বুঝায় না। সাধারণ ভাবে 
প্রকৃত আমি বা আমার যাহ! স্বরূপ তাহাকে বুঝাঁয়। বৈষ্ণব 
শাস্বের সিদ্ধান্তানুসারে জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিতাদাসত্ব; দাসের 
একট নিজের স্বতন্ন আনন্দ নাই, প্রভূর আ'নন্দেই তাহার আনন্দ 
পর্যযবসিত। এই কারণে -আচার্্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
বলিলেন “মেনন প্রশ্খেনৈব আকসা প্রসীদ্গতীতি 
আক্কম্্স্যেন সছ্যি আক্সপ্রসাদকজ্ৰ 
'স্মদন্ুক্ডবসিক্ধম্ি তি্ডাবঃ” অর্থাৎ আত্মপ্রসাদ 
প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রসাদ, জীবের প্রসাদ এই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রসাদের অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। শ্রীমস্তভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণের 
সেবানন্দই জীবের পুরুষার্থ। ব্রজদেবীগণের ভাব, যাহ! বৈষ্ণব 
মাধকগণ জগতের নিকট প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই ভাবের 
পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়! বায়। যেমন শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃতকার 
বলিতে ছেন,__ 


“গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ ভাব নাম। 
পরম নির্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ 

কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥ 
'আত্মেব্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা” তারে বলি কাম। 
কুষ্েল্দিয় গ্রীতি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপর্য নিজ সম্তোগ কেবল। 
কুষ্ণ স্থখ তাশুপর্ধ্য মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥ 
লোকধর্্ম, বেদধন্ম, দেহধন্্ন কম । 

লজ্জা ধৈর্য্য দহ সু, আত্মস্থ মর্ম ॥ 


আত্মপ্রনাদের 
অথ--প্রকৃত দ্বে 
আমি তাহার 
প্রসাদ 
বাবহারিক যে 
আমি তাহার 
শ্রসাদ নহে! 
প্রকৃত আমি 
_কুষদান। 
প্রভুর প্রসাদেই 
দ্বাসের প্রনাদ। 


অতএব 
কুষনুখই 
আমার প্রত 
সুখ । 


ইহাই 
পরাভক্তি। 
ইহারই নাম 

প্রেম। 


ইচ| কামের | 
বিপরীত । 


ব্গেপীর ভার 
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এই প্রেষব! 
কৃষনথ 
জনেষণ। 


শখ নাচাঞিলে 
হখপাওয়! 
সায়। 
গোপীর গুখ- 
বা! নাই। 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


দুস্ত্াজ আধ্যপথ নিজ পরিজন। 

স্বজন করয়ে যত তাঁড়ন ভগ্সন ॥ 
সর্ববত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। 
কষ্ণন্থখ হেতু করে কৃষ্ণের সেবন ॥ 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ । 
স্বচ্ছ ধৌতবন্স্ে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর 
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নিম্মল ভাক্কর ॥ 
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ । 
কৃষ্ণহৃখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ 


2 2 ২৪ 
খ্ পর চট 


তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে শ্রীত। 
সেহ ত কুষ্জের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ 
এই দেহ কৈন আমি কৃষ্ণে সমর্পণ 

তীর ধন তীর ইহা। সম্ভোগ সাধন ॥ 

এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ। 

এই লাগি করে অঙ্গের মার্জন ভূষণ ॥ 


সে অ৪ত 


5 
পাতে পট প্র 


আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব। 
বুদ্ধির গোচর নহে ধাহার প্রভাব ॥ 
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। 

স্থখ বাঞ্ছণ নাহি সুখ হয় কোটিগুণ ॥ 
গোপিক! দর্শনে কৃষ্ণের ষে আনন্দ হয়। 
তাহা হইতে কোটাগুণ গোপী আস্মাদয় | 


দ্বিতীয় ভাগ। 


তা সবার নাহি নিজ স্থখ অনুরোধ । 

তথাপি বাড়য়ে ্খ ! পড়িল বিরোধ ॥ 
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান। 
গোপিকার সখ কৃষ্ণ-সুখে পর্যবসান ॥ 


শ্রীমগ্ভাগব 5 গ্রন্থের শেষ দিদ্ধান্ত এই যে এই গোপীভাবকে 
আদর্শ করিয়! তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে হইবে। কৃষ্ণ-ন্থথে 
যাহাতে আমাদের সখ পর্যবসিত হয়, বিশ্বকল্যাণ ব্যতীত "আমার 
নিজের বলিতে যে অন্ত কোনরূপ কল্যাঁণ থাঁকিতে পারে না, 
ইহা! উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই শ্রীমদ্ছাগবতের প্রতিপান্থ 
বিষয়; ইহাই যুগধর্মন। 

এইবার আমাদের সাধারণ ধার্মিকতার আদর্শ এই আদর্শের 
কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা চিন্তা কর! দরকার । 
আমরা ধার্মিক লোক, আমরা কেবল আত্মরক্ষার জন্টই ব্যাকুল। 
আত্মদানই যে প্রকৃত আত্মরক্ষা, এ তত্ব আমরা এখনও হদয়ঙ্গম 
করিতে পারি নাই। ভাগবত-ধর্ম্ের সাধন গ্রহণ করিলে মানব 
ছুঃখের মধ্যেই স্থথেরঃ শোকের মধ্যেই অশোকের, মৃত্যুর মধ্যেই 
অমৃতের, দানের মধ্যেই লাভের, বিরহের মধ্যেই মিলনের আস্বাদ 
পাইবে। ইহাই সত্য, ইহাই কল্যাণ। ইহা! ছাড়া আর অন্য পথ 
নাই। আমর! কেব্ল ব্যাকুল হইয়া দুর্বলচিত্তে বলিয়৷ থাকি 
“ভগবান্‌, আমার ছুঃখ দূর কর, ভগবান্‌ আমার রোগ সারাইয়া 
দাও, তোমাকে পচিশ টাক! ঘুষ দিব” ইহা ভাগবত-ধর্ম নহে। 
ইহা মোহের ধর্ম, ইহা কপটের ধর্ম। এ ধন্ম মন্দের ভাল হইতে 
পারে, কিন্তু যুগধর্ম্নের আদর্শ যাহী শ্রীমদ্ভাগবতশান্ত্রে আন্ুপূর্ব্বিক 
বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার শিক্ষা ও উপদেশ অন্তরূপ। রোগ 
হইলে কখনও ভগবান্কে -ডাঁকিয়া৷ বলিতে নাই "হরি আমার 
রোগ সারাইয়া দাও।” একথ| যখন বলি তখন প্ররুতপ্রস্তাবে 
আমি বলিয়া থাকি, “হে ভগবান্‌, তোমার বঝিবার ভূল হইয়াছে, 
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এই গোপীতীবই 

প্রামস্ভাগবতের 
আদর্শ এবং 

ইহা যুগধন্খু। 


আমাদের 

সাধারণ 

ধাশ্বিক 2, 
মোহের ধশ্ব ও 
কপটের ধম 


ভগবদিচ্ছার 
মগুবত্তন করাই 
স্তাগবত-ধশ্ধৈর 
আদশ। 


৪৬ 


রগিদেব প্রকৃত 
ভাগবত ধর্দের 
সাধক। 


নিজের সখ 

চাহেন নাই, 
বরং দঃখ 

চাহিয়াছেন। 


ভাগৰত-ধর্ম্ম 


তোমার ব্যবস্থা ঠিক হয় নাই, তুমি আমার পরামর্শ লইয়৷ তোমার 
এই ভুল ব্যবস্থা মংশোধন করিয়৷ লও ।” এ কত বড় অজ্ঞানের ও 
অহঙ্কারের কথা! রোগ হইলে তগবান্‌কে বলিতে হয় «্রভে৷ ! 
তুমি যাহা করিয়াছ, ঠিকই করিয়াছ, ব্যাধি দূর করিবার যে সমন্ত 
লৌকিক উপায় তুমি দিয়াছ, 'আমি সে সমুদায় অবলম্বন করিব। 
হবে তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যেন এই রোগে কাতর হইয়। 
তোমার চরণ ভুলিয়া না যাই, অবিশ্বাস আসিয়। যেন আমায় 
আশ্রয় না করে। 

শরীশ্রীকুত্তীদেবী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন 
“আমার সর্বদা বিপদই হউক।” শ্রীমন্তাগৰতের ৯ম স্বন্ধের 
২১ অধ্যায়ে রস্তিদেবের উপাখ্যান আছে; ভাগবতধর্মের যাহ 
আদর্শ তাহা, এই রম্তিদেবের চরিত্রে অতি স্ুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হয়। 
রস্তিদেব স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর হইরাও অপরকে খাওয়াইতেন। তিনি 
সমুদয় দান করিয়। সপরিবারে ক্ষুধায় অবসন্ন হইতেস, জলমাত্রও 
পান না করিয়! তাহার আটচল্লিশ দিবস অতীত হইত। পরিবার- 
মকল অনাহারে কষ্ট পাইতেছেন, নিজে ক্ষুধার ও পিপাসায় 
কীপিতেছেন, এমন সময়ে খাছাদ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে 
সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়! উপস্থিত। রস্তিদেৰ সর্বত্র 
হরিকে দর্শন করিতেন, অতিথিকে সেই অন্ন ভোজন করাইলেন। 
তাহার পর নিজেরা আহার করিতে যাইতেছেন, এমন সমর. 
একজন শুদ্র অতিথি আসিয়। উপস্থিত, অবশিষ্ট অন্ন তাহাকে 
প্রদান করিলেন। খাছদ্রব্য সমন্তই ফুরাইয়া গিয়াছে, এমন সময় 
এক চণ্ডাল আসিয়। উপস্থিত, রন্তিদেব স্বয়ং পিপাসায় কাতর 
হইয়াও চগ্ডালকে সেই জলটুকু পান করিতে দিলেন। এই সময়েই 
চিনি বলিয়াছিলেন 


নি কাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎ পরামসট্থিযুক্তামপুনর্ভবং বা। 
আস্ডিং প্রপছ্ভেৎখিলদেহভাজামন্তঃশ্থিতো যেন ভ্বস্ত্যদুঃখাঃ ॥ 


দ্বিতীয় ভাঁগ। 

আমি পরমেশ্বরের নিকট অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিসমন্বিত গতি 
অথবা মুক্তি কামনা করি না, আমি যেন ভোক্তারূপে অন্তঃস্থিত 
হইয়া সমস্ত দেহীর ছুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে আম! হইতে সকল 
দেহীর দুঃখ দূরীভূত হয়। 

ধর্শজীবনের এই আঁদশ শ্রবণ করিয়া অনেক লোকের চিত্ত 
নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠাই সম্ভব, কারণ আমরা সহজে লাভবান 
হইবার ভন্যাই প্রায়শঃ ধর্মাচরণ করি। ধর্্াচরণ করিয়া থে 
মানুষ লাভবান হয় না, তাহ। নহে, ধর্মীচরণের দ্বারা! মনবের সকল 
দিকেই শক্তিবৃদ্ধি হয় সত্য। কিন্ত এইপ্রকারের অস্থায়ী স্বাথ- 
সাধনের স্থগম উপায়রূপে ধ্মুকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিলে 
শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির বা! জাতির মঙ্গল হয় না। আমরা পূর্বোদ্ধত 
শ্লোকটী আলেচেনা করিয়া ভাগবতধর্খের আদর্শ সম্বন্ধে বাহা 
পাইলাম, পরবর্তী শ্লোক ও তাহার পরের শ্রোকগুলি আলোচনা 
করিলে সেই ভাবটাই দৃঢ়ীকত হইবে। ক্রমশঃ শ্রীমন্তাগবত গন্থ 
আলোচন! করিতে করিতে শ্রীবৃন্নাবনের নিত্যলীলার সহিত পরিচন্ব 
হইলে হৃদয় আপন! হইতেই নৃত্য করিয়া উঠিবে এবং সেই নিত্য 
লীলার সেবক হইয়। জীবন সার্থক করিবার জন্ঠ প্রাণ ব্যাকুল 
হইয়া! উঠিবে। 

খধিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সকল শান্বের সার বে এঁকান্তিক 
শ্রেয়ঃ, তাহা বর্ণনা কর ; সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন । 


“স বৈ পুংসাং পরোধন্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে | 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যয়াত্মা স্তৃপ্রসীদতি ॥” 


শ্রীধর স্বামী শ্লোকটার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ধন্ম দ্বিবিধ, 
প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবুভ্তিলক্ষণ। ইহার মধ্যে যে ধর্ম সবপ্গাদির জনয 
অনুষ্ঠিত, তাহা প্রবৃত্তিলক্ষণ তাহা অপর | আর যে ধশ্ে শ্রীভগবানের 
লীলাকথা শ্রবণাদিতে আদরছক্ষণ! যে ভক্তি তাহাই জন্মে, তাহা 
পরধর্মা। তাঁহাই একাস্তিক মঙ্গল। এই ভক্তি অঠৈতুকী অর্থাৎ 


৪৭ 


বিশ্ব-কলা।ণহ 
প্রার্থনীয়। 


নাথপর মনুযোৰ 
প্রীতির জন্য 
ধন্মের আদশ 
খর্ব করিতে 
নাই। 


তাহাতে জাতির 
অকল্যাণ হয়। 


অধোক্ষগো 
অহৈতুকী ও 
অব্যবহিত! 
তাক্তিই ভাগবত- 
ধনের আদশ। 
ইহা প্রবৃত্তিদা্গ ও 
নহে 


5৮ 


নিবৃত্তিমাগও 
নহে। 


এতছুভয়ের 
উদ্দে। 


হহাহ 
শিল্লেগুণা 
অবস্থ।। 


ইহাই প্রেম। 


ভাগবত-ধণ্ম 


কোনরূপ ফপের অভিসন্ধান নাই, আর অপ্রতিহত। অর্থাৎ কোন- 
রূপ বিদ্বের দ্বারা অনভিভূতা | 

ভগবান্‌ অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্িয়াতী 5। তাহাতে ভক্তি অর্থাৎ 
পরান্রন্তি ওয়া চাই। শ্রীজীবগোস্বামী এই শ্রোকের ব্যাখ্যায় 
বলিতেছেন যে ঘা! প্রবৃত্তিলক্ষণ অর্থাৎ যে ধম্ম আমাদিগকে 
ইহলোক ও পরলোকে ভোগাদির প্রলোভন দেখায়, সে ধর্মের তো 
কথাই নাই, কেবলমাত্র নিবৃত্িমাত্র লক্ষণ বে ধর্ম তাহাতেও 
একান্তিক শ্রেয়ঃ হয় না, সে তো কেবল. বৈমুখ মাত্র (& 768800 
৬70০ )। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ, এই 
উভয়মার্গের উর্দে, শ্রীমগ্ভীগবতের সাধনার যে আদর্শ, তাহার স্থান । 

বাস্তবিক ইহা নিষ্লেগুণ্য অবস্থা । ০জঅপোক্ষজে 
অহৈতুন্কী ও অব্যবহিত। ভক্তি” এই উপদেশ 
শ্রবণ করিলে আমর! বলিয়া উঠিব, অসম্ভব, একেবারে অসস্তব। 
যাহা ইন্দ্িয়ের অতীত তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাঁলবাসিতে 
হইবে । এই যে ভালবাসা ইভা “ত্র এব জ্খক্সপ- 
জ্াদহৈতুন্কী ফলান্ুসন্ষান-্রহিতা অপ্রত্তি- 
হত্তা তদুপন্লি স্খদুঃখদ পঙার্ণভ্তরা- 
জ্ডাবাত্ কেনাপ্যববোধমিতুশ্শক্যা চ% 
(নম সন্দর্ভ৪ঃ১ অর্থাৎ ইহা নিজেই স্ুখরূপী অর্থাৎ ইহাতে 
আর অন্য কিছুর আকাঙ্মা নাই, আর এই প্রেমে বা যে অবস্থায় এই 
প্রেম প্রকাশিত হয়েন, সেই অবস্থায় সুখকর ব! দুঃখকর অন্য কোন 
পদার্থের অস্তিত্ব না থাকায় ইহার অবরোধ হয় না। ইহাই ভক্তির 
স্বরূপ গুণ। এই যে পরাভক্তি ব। প্রেমভক্তির কথ! বল! হইল, 
ইহাই শ্রীম্ভাগবতের আদর্শ, শ্রীবুন্দাবনলীলায় ইহার ফলিত অবস্থা 
বা প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং শ্রীবৃন্নাবনের ব্রজবা সীগণের 
রাগাস্তিকা নিষ্ঠার কথ! সাধুমুখে শ্রদ্ধান্বিতভাবে শ্রবণ করিতে করিতে 
তাহাদিগের সেই ভাব পাইবার জন্য অন্তরে লোভের উদয় হয়। 
লোভের উদয় হইলেই মানব তাহা পাইয়! ধন্ত ও কৃতার্থ হইবে । 


তক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান। 


ভাগবত-ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব 
প্রথমেই এইটুকু বুঝিতে হইবে যে ইন্দরিয়ের রা আমরা জগতের ও 
আমাদের জীবনের যতটুকু জানিতেছি, সেইটুকুই সমগ্র বিশ্ব নহে। 
যাহা প্রকৃত সত্য তাহা ইন্জরিযগ্রাহথ নহে, তাহা অধ্োক্ষজ। 
এই অধোক্ষজ পরমার্থতত্বকেই সত্য বলিয়! জানিতে হইবে এবং 
হৃদণের যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা, তাহা সেই অধোক্ষজ তত্বে অর্পণ 
করিতে হইবে। এই কার্য অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে । আমাদের 
সত্বার মূলে অণ্োক্ষজে অহৈতুক্ষী ও অন্যন- 
হিত্তা ভক্তি নিহিত আছে, ইহাই আমাদের স্বভাব, ইহাই 
আমাদের স্বরূপ। 

আমাদেন জীবনের সম্বন্ধে এটুকু আঁমবা বেশ বুঝিতে পাঁরি থে 
আমরা অভাবগ্রন্ত ও অশান্ত । আরও বুঝিতে পাঁরি যে আমর! 
একা! এক| বা দল বীধিয়! যাহা কিছু করিতেছি সকলেরই লক্ষ্য 
এই অভাব দূর করিয। একটা শান্ত অবস্থায় উপস্থিত হওয়া । এই 
যে স্বরূপ, ইহ! আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; এই বে স্বরূপ, ইহাই 
আমাদিগকে চঞ্চল করিয় জীবনের পথে থুরাইতেছে। এখন কি 
প্রকারে আমর! আমাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারি, 
ইহাই প্রশ্ন। সংসারী মানব বলিলেন ভোগের বস্ত উপার্জন কর, 
ভোগ কর, ইন্জিয়ের কামন! সমূহের তৃপ্তি সাধন! কর। তত্বদর্শী 
বলিলেন “দেখ ইন্দরিয়গণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিও না” 
তিনি নিঞ্জের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে ও অতীতকালের অন্ঠান্ মনীষি- 
গণের অভিজ্ঞত! ও ইতিহাস হইতে বলিলেন, "স্থির হও, ইন্দরিয়- 
গণের গতি রুদ্ধ কর, ইন্িয়গণ যাহ। বলিতেছে তাহা প্রতিভামিক 


ণ 


প্রকৃত দতা 
অধোঞ্ষচজ অর্থাৎ 
ইন্দিয়াতীত। 


অইৈতুকী ও 
অব্যবহিত! ভি 
আমাদের 
স্বভাবাসদ্ধ। 


শান্তির আদশ 
আসাদের ভিতরে 
রহিয়|ছে, 
আমর। ভদ্বার। 
চঞ্চল হইয়। 
কাধ্য 
করিতেছি। 


কেবল 
ইল্িয়-গ্রাহয 


€৩ 


জানের দ্বারা 
এই শাস্তি 
মিলে না। 


পারমাধিক সত্য 
চাই। 


: ক্রঙ্গবিগ্যার 

'" আলোচনায় 
এই পারমাধিক 
সত্যের পরিচয় 
গাওয়! যায়। 


পরমার্থ ও 
_ ব্যবহার। 


মতা করিয়া 
হওয়া ও 
মনে হওয়া। 


ভাঁগবত-ধণ্ম 


সত্য, তাহার অনুসরণ করিলে ত্রমের রাজ্যে অবিগ্ভার মধ্যে ভ্রমণ 
করিবে, অভাব দূর হইবে না । তাহার পর ইন্্িয়গণের গতি 
কিয়ৎপরিমাণে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের রাজ! যে মন তাহার 
সাহায্যে যাহা সত্য বলিয়৷ মনে করিতেছ, তাহা যে একেবারে সত্য 
নহে, তাহা নয়, তবে ইহাও ব্যবহারিক সত্য। কিন্তু হে মানব, 
তোমার ইহাঁতেও চলিবে না, তোষাকে আরও স্থির হইতে হইবে, 
তবে পারমার্থিক সত্য লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে ।* 

এই পারমার্থিক সত্যের কথা ধিনি জীবকে বলেন, তাহার নাম 
্ন্ধবিদ্ধা | পরাবিষ্ভা। এই শ্রীমস্ভাগবত শান্ত যে শ্রীধর স্বামীর 
মতে ব্রহ্গবিগ্কা, সে কথ! আমরা পূর্বে বলিয়াছি। তাহা হইলেই 
দেখা গেল যে এই ভাগবতধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে 
হইলে সর্বপ্রথমেই এইটুকু ধুঝিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও 
মনের দ্বারা (মনের দার! বিলে বুঝিতে হইবে, ইঞ্জিয়জ্ঞান সমূ- 
হকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, বা তুলনা করিয়া যে সমুদয় সিদ্ধাস্ত অব- 
ধারিত হয়, তৎসমুদয়) আমর! জ্গতের ও আমাদের জীবনের 


যতটুকু জানিতেছি, এই টুকুই সমন্তট! নহে। 


কথাটা খুব সহজে এই ভাবে ভাবিতে পারা যায়। “সত্য 
করিয়া হওয়া আর “মনে হওয়া" এই ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। 
আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির হইয়! বসিয়। রহিয়াছে, আর চন্ত্র ও 
হুধ্য, দুইটি বড় বড় আলোকের মত, আর নক্ষব্রগুলি ষেন প্রদীপ। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলেনঃ ইহার একটা কথাও সত্য নহে। 
মনে হওয়া ও “সত্য করিয়। হওয়া এই ছুইটির মধ্যে প্রতেদ 
আছে, এই কথাটা মানুষ যখন সত্য সত্য হৃদয় দিন! বুঝিতে পারে, 
এবং বুঝিতে পারিয়! নিজের দর্প ও যথেচ্ছাচার এই ছুটিকে নিয়- 
মিত করিতে চেষ্ট৷ করে, সেই সময়েই আমরা যাহাকে ধর্দারজীবন 
বলি, তাহা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে মানব ইন্জিয়গণকেই একমাত্র 
সত্য বলিয়৷ জানিত, এখন সমাঁজ কর্তৃক ও গুরুগণকর্তৃক উপদিষ্ 
ধ্যমাদি ধন্ম পালন করিয়াই হউক, আর জড়বিজ্ঞানের আলোচিত 


দ্বিতীয় ভাগ। 


ব্যবহারিক সত্য লইয়। আলোচন। করিতে করিতে, ইহ! ছাড়া 
আরও কিছু আছে কোনও কারণে এইরূপ দিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াই হউক, মানুষের চিন্তার ও কর্মের গতি পরিবর্থিত হইয়! 
গেল। অতীন্দট্রিয় যে পরমার্থ সতা, তত্প্রতি তাহার অনুরাগ 
জাগিয়। উঠিল। 

ইহার নাম শ্রীজীব গোস্বামীর মতে ব্ু্িলক্ষণ্ণা 
ভক্তি ইহাই সর্বপ্রথমে. মানবচিত্তে : আবিভূ্ত হইয়া 
থাকে। এই সময়ে শ্রবণাদিলক্ষণ যে সাধন-ভক্তিযোগ তাহা 
প্রবন্তিত হয়। ইহাই শ্রীজীব গোস্বামীর উপদেশ। ক্রমসনর্ভ 
টাকায় তিনি বলিতেছেন, £জ্াতাম্বার্থ তস্যাহ 
বন্িলক্ষণাস্্রাৎ ভক্ত্যাৎ ভস্মৈব শ্রব- 
পাছিলক্ষপসাঞধন ভক্তিনোগ প্রবসশ্তিভঃ 
স্যাঞ 1%? 

পূর্বোক্ত অংশের সরল তাৎপর্য এই। রুচিলক্ষণা ভক্তি 
প্রবর্তিত হইলে বা বিকশিত হইলে ভগবানের কথ শ্রবণ করিতে 
প্রবৃত্তি হয়, তাহার পূর্ব হয় না। যেমন আত্মতত্বের অনুশীলন, 
ইহাঁও যে কোন অবস্থায় যে কোন লোকের হয় না, সীমাবদ্ধ 
ইন্দরিয়গ্রাহ বিশ্বের একট! অনিত্যত! উপলব্ধি করিয়! মানবের চিত্ত 
ঘে সময়ে নিত্য ও অনন্তের জন্ত ব্যাকুল হইয়া! উঠে, অর্থাৎ বলে 
“ভুটৈমব আশখস্‌নালে ুস্খস্তি” সেই সময়েই 
মানব তর্বিষ্ঠীর অধিকারী হয়, তাহার পূর্বে, ব্রক্গবিষ্ঠার কথ! 
সে শুনিয়৷ ঠিক বুঝিতে পারে না, স্থৃতিশক্তির দ্বারা আয়ত্ত করি- 
লেও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে ন1। শ্রীম্ভ্তাগবত শাস্ত্রের যে 
সাধন!, তাহার পথে অগ্রসর হইতে হইলে সর্বাগ্রে এই রুচিলক্ষণ! 
ভক্তির প্রয়োজন । এই রুচি কি কি উপায়ে লাভ করা যায়, 
সে সম্বন্ধে আমর! পরে বিশদরূপে আলোচনা করিব। এখানে 
এইটুকুমাত্র বলিয়! রাখ! দরকার যে সকল মান্ষের ঠিক একই 
উপায়ের মধ্য দিয়া এই রুচির উদ্ভব হয় না। তবে মোটামুটি 


৫১ 


ক্ুঁচিলক্ষণ। ভক্তি 
ও 
শ্রবণে অনুরাগ 


অনন্তের জন্য 
ব্যাকুলত।। 


অন্ধ! ও 
সাধুসন্্। 


৫২, 


প্রাচীন 
সাধারণ মত) 
প্রথম যজ্ঞ, দান 
ও তগস্যা। 


ভাগবত-ধর্্ম 


কতকগুলি বিষয়ে মিল আছে, আচাধ্যগণ সেইগুলিই বলিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে প্রথম শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ। 

এই রুচি-লক্ষণ! ভক্তি উৎপাদিত হওয়ার পর শ্রীমস্তাগবতাদি 
শাস্ত্র শ্রবণ করিতে ও ভগবানের নাঁম, গুণ ও লীল[দি কীর্তন 
করিতে প্ররুত অনুরাগ জন্মে ও মানব শনৈঃ শনৈঃ শ্রীবুন্দাবনাভি- 


* মুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে প্রকৃত জীবন আরন্ত 


হইল। 
পূর্বে যে শ্লোকটির আলোচন! কর! গিয়াছে তাহার পরের 
শ্লোকটি এই। 


“বাসুদেব ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। 
জনয়ত্যাণ্ড বৈরাগাং জ্ঞান যদ হৈতুকম্‌॥৮ 


এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিলেন যে আমাদের দেশে 
প্রাচীনকাল হইতে এই বেদবাক্য প্রচলিত আছে যে যজ্ঞ, দান ও 
তপস্ত! প্রভৃতি কর্ধের দ্বারার জ্ঞান হয়, ইহাই ধর্-সাধনার 
গথ। ভাগবতে বল! হইল যে ধাহ| হইতে অধোক্ষজে অহৈতুকী 'ও 
অব্যবহিত! ভক্তি উৎপাদিত হয় তাহাই পরধর্ম। তাহ! হইলে 
ভাগবত শরান্ত্র কি প্রাচীন মত উড়াইয়া দিয় একটী অভিনব মতের 
প্রতিষ্ঠ করিলেন? শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, না ভাগবত তাহ! 
করেন নাই। ভাগবত বলিতেছেন যে “ভগবান বাস্দেবে ভক্তি- 
যোগ প্রযোজিত হইলে আশু বৈরাগ্য জন্মায় ও সেই বৈরাগ্োর 
ফলে জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয়। অবশ্ঠ এই যে জ্ঞান, ইহার একটু 
বিশিষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠতা আছে। এই জ্ঞান _অহৈতুক অর্থাৎ 
শুফতর্কাদির অগোচর । এই জ্ঞানকে উপনিষদ জজ জ্ঞান ব _কহে।” 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ভাগবহ ধর্মে অগ্রে ভক্তি, তাহার 
পর বৈরাগ্য। বিষয় বা ইন্জিন বিষয়-সমূহ পরিত্যাগ করিবার 
জন্য আমরা সর্বদাই উপদেশ পাইয়! থাকি এবং তদনুযায়ী চেষ্টাও 
করিয়। থাকি, কিন্তু প্রায়শঃই কৃতকা্ধ্য হই না। আসল কথা 
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একটা বড় অনুরাগ চিত্ত মুধ্যে জাগাইতে পারিলে, সেই নিত্য ও 
পরমার্থ বস্তুকে একবার আভাসে উপলব্ধি করিয়! তীহার জন্য 
একটু ব্যাকুল হইতে পারিলে, আর বৈরাগ্য সাধনার জন্ত বেশী 
কষ্ট পাইতে হইবে না, আপনিই তাহা৷ হইয়া! যাইবে। বৈরাগা 
হইলে জ্ঞানও স্ুলত। 
শ্রীজীবগোস্বামী এই শ্নোকের মন্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
আমরা পূর্বে তাহার অভাস দিয়াছি। তিনি এই উপদেশ দিলেন 
থে রুচিলক্ষণ। ভক্তির উদয় হইলেই মানবের জীবন শ্রবণ কীর্ডনাদির 
দ্বারা অত্যন্ত দ্রুতবেগে উন্নত ও পবিত্র হইয়া উঠিবে। এতদিন 
হিমাব নিকাশ করিয়া, বাহির হইতে নানারূপ চেষ্টা করিয়াও 
যে পবিত্রতা অর্জনের জন্ত অগ্রসর হইয়া পদে পদে পদশ্মলিত 
হইতেছিলাঁম, এখন তাহা আপনিই অনায়াসে সাধিত হইতেছে । 
শ্রীমপ্ভাগবত নিম্নের শ্লোকে এই ভাবেরই দ্যোতনা করিয়াছেন__ 
ঘস্যাস্তি ভক্তি-ভগবত্যকিঞ্চন! 
সর্ব গৈস্তত্র সমাসতে স্থুরাঃ 
হরাবভক্তত্য কুতে৷ মহদ্গুণাঃ 
মনোরথেনাসতি ধাবতো| বহিঃ ॥% 
শ্রীভগবানে যাহার আকিঞ্চন! ভক্তি আছে অর্থাৎ ধিনি হৃদয়ের 


মধ্যে এক প্রকাণ্ড শৃষ্তা অনুভব করিয়াছেন ও বুঝিরাছেন 
আমার আর কিছুই নাই) ধন, জন, মান সন্ত্রম, এ সমস্ত আমার 


নহে, এই জ্ঞানের উদয়ে যিনি শূন্ত-হৃদয়ের পূর্ণতাবিধানের প্রয়াসী 


হইয়া! প্রতগবচ্চরণা রবিনের জন্য লোলুপ হইয়াছেন) মনত দেবগণ 


যাবতীয় সুদ লইয়া সেই বাকির চরিত সিরা নাবিভূত হই 


থাকেন অর্থাৎ তাহার নৈতিক জীবন তৎক্ষণাৎ উচ্চতম পবিত্রতার 
ক্ষেত্রে আরোহণ করে। ধাহার.এই ভক্তি নাই, তাহার মহদ্‌ণ 
কোথায় ? অর্থাৎ তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের ও অন্থান্ সদগুণেরও 
একটা স্থায়ী ও দৃঢ়ভিত্বি নাই, সে ব্যক্তি মনোরথে আরোহণ করিয়া 


৫৩ 


প্রথমে ভক্তি 
তাহার পর 
বৈরাগ্য ও জ্ঞান, 
ইহাই 
(ভাগবতের মত। 


ভক্কি হইলে 
সমুদয় সদ্গুপ 
চরিত্রে উদয় 
হহয়! 
স্থায়িত-লাভ 
করে। 


৫& 


ভজিহীন 

মানবের 
নৈতিক-জীবনের 
নিশ্য়ত। নাই। 


ভাগবত-ধর্্ম 
কেবল বাহিরে অর্থাৎ স্থুখশাস্তির অন্বেষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে 
নিতান্ত চঞ্চল হুইয়। পরিভ্রমণ করিতেছে । 
বর্তমান সময়ে দেশে ভক্তিশাস্ত্র বথার্থভাবে প্রচার করার ও 
আন্তিক্যবুদ্ধি জাগরিত করিয়৷ মানবকে শ্রীতগবানে অন্ুরাগ-যুক্ত 
করিবার চেষ্টার আবগ্তকত! কি, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা 
যাইবে। মানুষকে বলা যায় দেশের জন্ত পরিশ্রম কর, দরিদ্রের 


 অন্রব্যবস্থা কর, অশিক্ষিতকে জ্ঞানালোক প্রদান কর। সে তাহ! 


ভজিহীনের 
পতন 
হইয়। থাকে। 


ভগবং-স্বরূপের 
জ্ঞান হইলেই 
বৈরাগ্য জম্মে। 


বৈরাগ্য হইলে 
গ্তগবতকথ! 
বুঝিতে পার! 
যায়। 


করিতে যাঁয়। ক্রমে ক্রমে তাহার খ্যাতি হয়, সন্ত্রম হয়, ধনী- 
সন্তানের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দরিদ্র ও শক্তিশালী ব্যক্তির সম্মুখে 
দাঁড়াইয়া তাহার হৃদয় মধো যে বিষয়বাসনা এতদিন নিদ্রাগত 
ছিল, তাহাকে জাগাইয়৷ তুলেন, তখন সে বেচার! বিষয়পঙ্কে পড়িয়া 
নিজের ও দেশের সর্বনাশ করে। এইরূপ ঘটন! দেশে সতত 
ঘটিতেছে, ইহা! হইতে দেশ পরিত্রাণ পাইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে 
সাধকের চিত্রে, কর্মীর চিত্তে এই আকিঞ্চন! ভক্তি উৎপাদন করিয়া 
তাহাতে নিয়মিতভাবে শ্রবণকীর্তনময় বারিপিঞ্চন কর! ন! যায়। 
শরীমস্তাগতগ্রস্থের গ্রতিপাগ্থ যুগধর্মের এই বিশিষ্টতাটুকু চিন্তাশীল ও 
দেশহিতৈষী মহাত্বাগণ চিন্তা করিয়।৷ দেখিবেন। একদিকে সুবিধা" 
বাদ আর একদিকে ভাগবতধর্্, ইহ! কখনই হইতে পারে ন|। 

এই পথ আশ্রয় করিলে (শ্রীজীবগো স্বামীর মতে ) যে জ্ঞান হয়, 
তাহ শ্রীভগবানের স্বরূপাদিপন্বন্বীয় জ্ঞান। শ্রীভগবানের স্বরূপ- 
সম্বন্ধে জ্ঞানের উদ্রেক হইলে অন্ত বিষয়ে বৈরাগ্য আপনা হইতে 
সমুৎপাদদিত হইয়া থাকে । আলোক জবালিলে অন্ধকার যেমন 
দূরগত হয়, সেইরূপ । মুলে আছে আশ্ত জ্ঞান উৎপাদিত হয়। 
আপ্ত শবের অর্থ শরবণমাত্রেই। আমরা শাস্ত্র শ্রবণ করি, কিন্ত 
প্রক্কৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু ভগবানের স্বরূপ 
সম্বন্ধে কিঞিৎ পরিচয় হওয়ার পর ষে বৈরাগ্য হয়, সেই বৈরাগ্য 
উৎপাদিত হইলে ভগবথকথা৷ শব্ণমাত্রেই তাহার তাৎপর্ধ্য বুঝিতে 
পারা যায়। 
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আব্কাল অনেকেই তক্তিশাস্ত্র ও লীলাগ্রস্থের আলোচনা 
করিতে ইচ্ছুক। তাহার! এইটুকু সর্বদাই মনে রাখিবেন যে হৃদয় ও 
মন একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত না হইলে তক্তিশাস্ত্ের গৃঢ় মর্্ 
অবগত হওয়া অসন্তব। প্রথমে কিছু সাধন! চাই, নতুবা! যেরূপ ভাবে 
স্কুল কলেজের গ্রন্থ পড়িয়া আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সে ভাবে 
শ্রীমপ্তাগবতাদি গ্রন্থের আলোচনা করিলে কোনই ফল হইবে না। 

পূর্বোক্ত শ্লোক হইতে আমরা যাহ! পাইলাম তাহা সংক্ষেপে 
এই। শ্রীভগবানের রূপ ও গুণের মাধুষ্য অপরিসীম। এই রূগপ্ণ- 
মাধুর্য যদি একবার শ্রীভগবানের কৃপায় মানব অনুভব করিতে 
পারে, তাহা হইলে যাবতীয় দুর্বি্ষয়ে স্বভাবতঃ বৈমুখ্য জন্মিয়া 
থাকে। এই যে ভক্তিযোগ, ইহা ভগবানে প্রযোজিত অর্থাৎ 
প্রকবষ্টরূপে যোজিত হওয়া চাই। প্রকষ্টরপে যোৌজিত বলিলে 
সম্বন্ধান্ুগ! ভক্তি বুঝিতে হইবে, ভাঁমি ভগবানের দাস ব! সখা এই 
প্রকারের একট! অভিমান আসিয়া! মানবকে আশ্রয় করে। এই 
অবস্থা আমিলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনা হইতেই উৎপাদিত হয়। 
শরীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন, “ভ্ন্তানবৈক্পা- 
গ্যার্থৎ পুথকৃ অক্রো ভক্তিকর্নকত্ভব্যঃ” 
যেমন আহারের দ্বারা তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানাশ হয়, সেইব্ূপ ভক্তি, 
পরেশান্ভব ও অন্তর বিরক্তি এই তিনটি এককালে সাধিত হয়। 

এইবার আমর! চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব শ্রীমস্ভীগবত- 
শাস্ত্রের গ্রতিপা। যে ভক্তি, তাহার স্বরূপ কি। ভক্তি ছুর্বলের 
নছে, ভক্তি আরামপ্রিয় ব্যক্তির নহে, ঘোর বিষয়াসস্ত লৌক জন- 
সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের জন্য যে সমস্ত ভাবুকতা করে 
তাহাও ভক্তি নহে; ভক্তি বড় উচ্চ জিনিস। আজ দেশে ভক্তির 
এই স্বরূপ বিশেষভাবে প্রচার করা একান্তভাবে প্রয়োজন । নতুব! 
এই পুনরুথানের দিনে যে নম্গুবিধা আছে, সেই সুবিধা দ্বার| 
অনর্থ হইতে পারে। 


৫৫ 


ভক্তি 
দুর্ববলের নহে। 


মাধনচতুষ্টর় | 


বিবেক 


বৈয়াগা 


তক্তির মৌলিকতা। 


ভক্তির অজন্যতা ও মৌলিকতার উপর ভাগবত-ধর্মম প্রতিঠিত। 
জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি হয়, কর্ণের দ্বারা বা যোগের দ্বারা ভক্তি ঝ! 
অন্ত কোন কিছুর দ্বারা ভক্তি হয়, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। ভক্তি 
প্রথম হইতেই থাকে। একটা উদাহরণ দিলে আচার্ধ্যগণের 
বিচারণ!-পদ্ধতি কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ জ্ঞানের 
সাধন-পদ্ধতি লইয়৷ আলোচনা কর! যাউক। সাধ্ন-চ্তু- 
টম এই জ্ঞানমাধনার পথ । বিবেক, বৈরাগ্য, বট্সম্পত্তি ও 
মুক্ত ইহাই সাধন-চতুয়। যট্পম্প্তির মধ্যে ছয়টি কথা রহি- 
রাছে, তাহাদের নাম শম, দম, তিতিক্ষা,, উপরতি, শ্রদ্ধা ও 
সমাধান। 
বিবেক ও বৈরাগা লইয়া একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। ভক্তি 
প্রথম হইতেই ইহাদের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা বুঝিতে 
পারি বা না পারি, আমর! সাহস করিয়া স্বীকার করি বা না করি, 
সাধনক্ষেত্রে তক্তিদেবীই রাজরাজেশ্বরী, মানবের প্রকৃত কল্যাণ 
এই ভক্তিদেবীই সাধন করিতেছেন । 
প্রথমতঃ দেখ! যাউক বেক কি? গ্রীশঙ্করাচাধ্য বলেন,__ 
প্ত্রদ্ষৈৰ নিত্যমন্যৎ তু অনিত্যমিতি বেদনম্‌। 
সোহয়ং নিত্যানিত্যবস্ত্রবিবেক ইতি কথ্যতে ॥” 
রদ্ষই একমাত্র নিত্য, আর যাহা কিছু সকলই অনিতা, এই 
প্রকারের যে জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বলিয়া 
কথিত হইয়াছে। 
তাহার পর বৈরাগ্য। 
“এহিকামুদ্সিকার্থেষু হানিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ। 
নৈস্প্‌হ্যং তুচ্ছবুদ্ধি যৎ তর্বৈরাগ্য ইতীধ্যতে ॥৮ 


দ্বিতীয় ভাগ । 


ধ্ীহিক ও পাঁরলৌকিক সকল ভোগ বন্তুই অনিত্যরূপে নিশ্চিত 
হওয়ার জন্য তৎসমুদয়ে যে তুচ্ছবুদ্ধি জন্মে, তাহ।র নাম বৈরাগ্য। . 

ব্র্ম নিতা” এই জ্ঞান পূর্বে, আর এই জ্ঞানের সাহাযোই 
অন্য সকলের অনিত্যত৷ ও তুচ্ছত! উপলব্ধি হইতেছে । ভিতরে 
নিত্য না থাকিলে, অনিত্য বলিয়া কোন কিছুকে বুঝিতে পারা 
যাঁয়না। ভিতরে ভাব না থাকিলে অভাবের বৌধ হয় না । এখন 
ব্রেন্ম নিতা' এইটুকু যগ্ঘপি বিচার করিয়া বা তার্কিকের খুক্তির 
সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে কি হইবে? উত্তরে 
সকলেই বলিবেন, কিছুই না। আমর! শাস্ত্র পড়িয়াছি, হিসাধ 
করিয়। বুঝিয়া দেখিয়াছি, ইহলোকে ও পরলোকে যাঁহ! কিছু আমরা 
সত্য বলিয়৷ জান ও যাহ৷ কিছু পাইবার জন্ত দিনরাত্রি ব্যাকুল 
হইয়া পরিশ্রম করি, তৎসমুদ্রয় অনিত্য। কিন্তু শুধু জানিয়৷ কি 
হইবে? আমরা মাকণেয় চণ্ডীর স্থুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্ঠের 
মত-_ 


প্ৃষটদোষেহপি বিষয়ে মমত্র।কুম্টমানসৌ 1৮ 


ষে সমস্ত বিষয় দোঁষযুক্ত বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাতেও "আমার 
এই প্রকারের স্ব স্বামিত্ববৃদ্দি জাগিতেছে । 

এই প্রকারের শুধু জানা” (10701510011 ) পশু পক্ষীর 
মধ্যেও আছে। | 


“তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। 
মহামায়া-গরভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ 
তন্মাত্র বিস্ময়ঃ কার্ধ্যে। যোগনিদ্রা জগত্পতেঃ। 
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ ত্রয়া সংমোহাতে জগৎ ॥ 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি স|। 
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া! প্রষচ্ছতি | 


তয়া বিস্জ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥৮ মার্কগেেেচণ্তী 
৮ 


৫৭ 


শুধু জান! 
কিছুই নহে। 


বিজ্ঞানের 
প্রয়োজন। 


চণ্তীর প্রমাণ 


€৮ 


নিতো অনুরাগ 
না হইলে 
অনিত্যে 
তুচ্ছবৃদ্ধি 
হয় না। 


গনিতে] 
অনুরাগ'ই 
শক্তি। 


ভাগধত-ধশ্ম 


“যদিও মানবগণ পশ্ত পক্ষীর ন্যায় সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন * তথাপি 
মহামায়াপ্রভাবে বাসনারূপ আবর্ত-বিশিষ্ট মোহননূপ গর্তে মিপাঁতিস্ত 
হইয়া সংসার-স্থিতির হেতু হইয়া থাকে । জগৎপানক পরণেশ্বরের 
মোহিত করিতেছেন। অতএব এই মোহবিষয়ে বিস্ময় করিও না। 
দেবী অর্থাৎ সর্বেন্দিয়-গ্রকাশিক ভগবতীর অনিস্ত্য মহিমা 
সেই মহীমায়! জ্ঞানীগণেরও চিত্তকে স্বীয় শক্তিবশে বিবেক হইতে 
প্রত্যাবর্তিত করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত করিয়। থাকেন। তিনিই এই 
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন ।” 

সুতরাং ইহলোক 'ও পরলোক অনিত্য বলিয়া যগ্কপি তাহাতে 
তুচ্ছ-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইতে হয়, তাহ! হইলে নিত্য যে ব্রক্গবস্ত্র তাহাতে 
অনুরাগ থাকা চাই। বিচারটুকু এই। একজন বলিতেছেন, 
আগে বুঝিব এ সব অনিত্য, তাহার পর নিত্য বস্ততে অনুরাগ 
হইবে; এই ছুইটির মধ্যে ধেন একট| কালগত ব্যবধান আছে, 
এবং এছুটির মধ যেন প্রথমটি জনক আর দ্বিতীয়টি জন্য । 
শ্রীমস্ভাগবতের মতে আমাদের এই ধারণ! ভূল। নিত্যে অনুরাগ বা 
ভক্তি প্রথম হইতেই আছে, তবে তাহা বীজরূপী বা অস্পষ্ট হইতে 
পারে। ইহা হইতে ভক্তির অজন্যত ও মৌলিকতা! গ্রতিপাদিত 
হইল। 01157178110 200 17001805০06 01৩ 01175 
85160 11 1781] ক্রমশঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও স্বীকৃত 
হইতেছে । | 


* মার্কতেয়-চণ্ডীর এই স্থানের ব্যাখ্যায় গ্রাচীন আচাধ্যের! ছুই প্রকার 
জ্ঞানের হধো যে বিশেষ রকমের একট! গুডেদ জাছে, ত্প্রতি জামাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহার একটিকে সর্বজনবোধ্য ভাষায় 
সামান্য জ্ঞান ও অপরটি'ক প্রকৃত জ্ঞান বলা. যাইতে পারে $ ইহাদের নাম 
প্রাচীনমতে ষথাত্রমে জান ও বিজ্ঞীন। প্রথমটি মনের সাহায্যে ও দ্বিতীয়টি 
খদ্ধির সাহামো লব্ধ হহয়া খাকে। 


দ্বিতীয় ভাগ। 


জ্ঞানযোগ সাধনার প্রত্যেক অঙ্গটি লইয়! বিচার করিলে 
দেখিতে পাঁওয়! যাইবে যে ভক্তিদেবী রাজরাজেশ্বরীর মত কেমন 
করিয়া আমাদের অলক্ষ্যে থাকিয়া বিশ্বপোষণ করিতেছেন। এই 
তক্তিদেবী ভগবানের স্বরূপশক্তি হলাদিনীর সাররূপা | 

অষ্টাঙ্যোগের আলোচনাতেও এই একই সত্য আবিস্কৃত হইবে। 
মহাভারতে আছে “০লেখু চ।ছ্টগুন্িতহ মোগ- 
হমাহহমন্নীহিপি2” বেদে যোগ আষ্টাঙ্গ বলিয়া মনীধিগণ- 
কর্তৃক কথিত হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গ যোগের নাম, যম, নিয়ম, 
আসন, গ্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ইহাদের 
মধ্যে প্রথমটি লওয়! যাউক। অহিংসা, সতা, আস্তে, ব্রহ্গচরধ্য ও 
অপরিগ্রহ, ইহাদের নাম যম। এসব্বন্ধে ব্যাসভাষ্যে এইরূপ 
উপদেশ আছে। 


তত্রাহিংস1! সর্ব সবরদা সর্ববভূতানামনভিদ্রোহঃ, 
উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মলাস্তৎসিদ্ধিপরতয়া৷ তৎপাদনায় 
প্রতিপান্ভান্তে তদবাতরূপ করণায়ৈবোপাদীয়ন্তে তথাচোক্তং 
“স খন্বয়ং ব্রঙ্ষণে। যথা তথ! ব্রতানি বহুনি সমাদিৎস্যতে 
তথা তথ! প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্তমান- 
স্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতি ৮ 


অর্থাৎ এই সকলের মধ্যে অহিংস! সর্বথা ( সর্বপ্রকারে ), 
সর্ধভূতের অনভিদ্রোহ। সত্যাদি অন্ত গুণগুলি ও বমনিয়মাদি 
অহিংসামূলক, তাহারা অহিংসা সিদ্ধির হেতু বলিয়া অহিংসা 
প্রতিপাদনের নিমিত্ই শাস্ত্রে গ্রতিপা্দিত হইয়াছে। আর 
অহিংসাকে নির্মূল করিবার জন্তই সত্যাদি প্রয়োজন। শ্রুতিতে 
উক্ত হইয়াছে যে ব্রক্মাবিৎ যে ভাঁবেই ব্রত অনুষ্ঠান করুন না কেন, 
এও ব্রত দ্বারা তিনি প্রমাদকৃত হিংসা হইতে নিবর্তিত হইয়| 
অহিংসাকেই নির্মল করেন। 


৫৯. 


সুতরাং প্রথমে 

ভক্তি তাহার 

পর বিবেক ও 
বৈরাগা। 


অগ্াঙযোগ। 


যম। 


জহিংনা। 


৬৩ 


প্রেমই অহিংসা। 


হুতরং ভক্তিই 
মূল। 


রাধাকুষ্কতত্ব। 


ভগবান গমা ও 
গময়িত।। 


ভগবান্‌ নিজেকে 
নিজে থোজেন। 


ভাগবত-ধর্মম 


একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে কেবল প্রাণীপীড়ন বর্জন 
করাই অন্থিংসা নহে, কলের প্রতি মৈত্রী প্রভৃতি সন্ভীৰ পোষণ 
করিতে হইবে। সকলের প্রতি থার্থরূপে সম্ভীবপোষণ কিরূপে 
হইতে পারে? সর্কভূতে আশ্রয়তত্বরূপে, চৈতন্তরূপে, এবং আনন্দ 
বা মধুরূপে থে পরমার্থ সত্য রহিয়াছেন, সেই পরমার্থস'ত্যর প্রতি 
অন্কুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত যম, নিয়মাদি অনুষ্ঠান একটা প্রাণশূন্য 
ব্যাপার ও সার্থকতাহীন। এখানেও ভক্তির মৌলিকতা৷ ও অজন্ততা 
পরিদৃষ্ট হইতেছে । 

আসল কথা এই যেতক্তির সংজ্ঞা লইয়। ও বিশ্বব্যাপারের 
প্রকৃত অর্থ লইয়া আমাদের চিন্তে দারুণ ভ্রান্তি থাকিয়। যায়, সেই 
জন্ত আমরা ঠিক ভাগবতধর্মম ও লীলাতত্ব বুঝিতে পারি না। 
লীলাবাদীগণ আমাদিগকে শ্রীরাধকষ্ণতত্ব বাঁ "যুগল-পিরীতি” কি 
তাহাই অনুধ্যান করিতে বলিয়াছেন । 

শ্ররাধারুষ্ণতত্ব চিন্তা করিলে প্রথমেই আমর! দেখিতে পাই 
যে' ভগবান্‌ কেবল গম্য নহেন, তিনি গম্য ও গম্যয়িত।। তিনি 
নিজেকে নিজের হইতে পৃথক করিলেন। তার্কিক বলিলেন, 
“তিনি পূর্ণ ছিলেন, তাহাতে অপূর্ণতা আসিল।” কিন্ত শ্রুতি 
ইহার উত্তর দিয় রাখিয়াছেন “পপর্ণস্য প্পুর্ণমাদীস্ত 
পুর্ণঘমে বাবশিম্যতে” অর্থাৎ পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাদ দিলে 
পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। 

তিনি নিজেকে নিজের হইতে পৃথক করিলেন কেন? ইহার 
উত্তর-_নিজেকে নিজে খুঁজিবার জন্য, নিজেকে নিজে ভালবাসি- 
বার জন্ত। নিজেকে নিজে খোঁজেন কেন? নতুবা লীলা হয় 
না। নতুবা জগৎ তাহাকে খুঁজিবার প্রবৃত্তিই বা কোথা হইতে 
পাইবে আর খু'জিবার পথই বা কোথা হইতে পাইবে? লীলা 
শেষ হইলে নিজেকে নিজে খুঁজিয়া পাইবেন। কিন্তু লীলার শেষ 
নাই। লীল! অনাদি ও নিত্য। 

শ্রমতী 'রাধিকা সর্বদাই শ্রীকৃ্চকে খুঁজিতেছেন, শ্রীরুষ্ণও 


দ্বিতীয় ভাগ। ৬১ 
শ্রীতীকে খু'ঁজিতেছেন। এই যে মিলনচেষ্টা, ব্রজদেবীগণ তাহাতেই 
নিমগ্লা, তাহাদের অন্য চেষ্টা, অন্ত আকাঙ্ষা, অন্ত কল্পনা ও 
আশা নাই। কিসে রাধারুষ্ণের মিলন হইবে, এই তাহাদের ধ্যান, 
এই তাহাদের জ্ঞান। বৈষ্ণবসাধক এই গোপীগণের অনুগতা 
হইতে চাহেন, তাহাদের আর অন্ত আকাজ্ষ। নাই। যেমন শ্রীল ভক্তের 
নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেনে__ পার্থন। - এই 
যুগলপ্রেমের 
হরি হরি! আর কি এমন দশ! হব। হা 
কবে বুষ-তানুপুরে, আহীরী গোপের ঘরে, 
তনয়! হইয়! জনমিব। 
যাবটে আমার কবে, এ পাঁণি গ্রহণ হবে, 
বসতি করিব কবে তায়। 
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ, 
সেবন করিব তার পায় ॥ 
তেঁহ কৃপাবান হইয়া, রাতুল চরণে এগ 
আমারে করিবে সমর্পণ। 
সফল হইবে দশ পুরিবে মনের আশা, 
সেবি ছু হার যুগল চরণ ॥ 
বুন্দাবনে দুইজন, চতুর্দিকে সখীগণ, 
সেবন করিব অবশেষে। 
সথীগণ চারিভিতে, নানাযন্ত্র লঞ| হাতে, 
দেখিব মনের অভিলাষে। 
ছু'হু টাদ মুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি, 
নয়নে বহিবে অশ্রুধার। 
বুন্নার নিদেশ পাৰ, দৌহার নিকটে যাব, 
হেন দিন হইবে আমার ॥ 


৬ 


ভগবানের 
ইচ্ছ|_- 
আত্মারাম 
বিলাসের ভন্য 
আকুল। 


এই ইচ্ছা 

বৃঝিয়! এই 
ইচ্ছায় নিজের 
ইচ্ছ! বিসর্জন 
করিতে হইবে। 


ইহাই 
প্রেমসেবা। 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


শ্রীরাধা-মঞ্জরী সখী, মোরে অনাধিনী দেখি, 
রাখিবে রাতুল ঢুটি পায়। 
নরোত্তম দাস ভণে, প্রিয়নদ্্ব সখীগণে, 


কবে দাসী করিবে আমায় ॥? 


সর্বসাধারণের স্থুবোধা করিয়া এই তবটি বুঝাইতে গেলে 
এইরূপ দীড়ায়। এই বিশ্বলীলায় আমরা জীবকুল, যে নিজ নিজ 
কর্মুফল ভোগ করিয়৷ একেবারে অসহায় ভাবে, আধার হইতে 
গভীরতর আঁধারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, এ কথা ধীহার! মনে 
করেন, তীহারা ভুল করিয়াছেন। এই বিশ্বের ধিনি কর্তা, যিনি 
একমাত্র সত্য, তিনি আননময়। তাহার একটা ইচ্ছা আছে। 
তিনি রসময় ও আত্মারাম হইয়াও যোগমায়া আশ্রয় করিয়া 
বিলাসের জন্ত ব্যাকুল। 


রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমত্কার, 
আলিঙ্গিতে মনে উঠে কাম। 


ইহাই ভগবানের ম্বরূপের নিগুঢ় পরিচর। মানুষ যদি একবার 
সঙ্ভানভাবে শ্রীতগবানের এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, তাহ! 
হইলে সে এই মহৎ ও মধুর এবং একমাত্র কার্য্ের সহায়তায় আত্ম- 
বিসর্জন ন| করিয়া! কিছুতেই থাকিতে পারে ন|। তখন এই 
লীলার আস্বাদনের জন্য শ্রীভগবানের যে নিত্যব্যাকুলতা, সেই 
ব্যাকুলতার মহিত তাহাকে তাহার জীবনের স্বর মিলাইয়া৷ ফেলিতে 
হইবেই হইবে। এই ব্যক্তি তখন ভগবানের স্বগণ, বিশ্বকল্যাণের 
সেবার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তত, অকল্যাণের বিরুদ্ধে দাড়াইবার 
জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তত। তীহার আর আত্মস্থখদুঃখ বা লাভা- 
লাভের বিচার থাকে না, তাহার স্থখ কৃষ্ণস্থথে পর্যবসিত হয়। 
ইভাই জীবের স্বভাব, ইহাই আধ্যাত্ম, ইহাই স্বরূপে অবস্থান। 
ইহারই উপরে শ্রীম্ভাগৰতের নিত্যলীলাবাদ প্রতিঠিত। কর্ণ বা 


দ্বিতীয় ভাগ। 
ব্রহ্মার জগৎ ইহার নীচে। এখানে বিধি আসিয় রাগে পরিণতি 
লাভ করিয়াছে। 


এই রাজ্যের ধিনি অধিশ্বরী তিনি যোগমায়৷ ৷ তীহার সম্বন্ধে 
চণ্তী বলিয়াছেন 
“সৈষা প্রসন্[৷ বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে 1” 
সেই দেবীই আবার প্রন হইয়া মুক্তির হেতু হয়েন। মুক্তি 
বলিতে যেন আমরা মোক্ষাভিসন্ধি বা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা 
না বুঝি। 
“মুক্তিহিস্থানযথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ1” 
অন্যথারূপ পরিক্যাগ করিয়! যে স্বরূপে অবস্থান তাহারই নাম 
মুক্তি । 
এই যৌগমায়!, তিনি কার্ধ্য করিতেছেন। মা যেমন স্তন্পান 


করাইয়৷ সন্তানকে পোষণ করেন, তেমনি দেবী কাত্যায়নী আমা- 
দিগকে পোষণ করিতেছেন। মায়ের ছেলে হইতে না পারিয়াই 


যোগমায়ার 
রাজ্য। 


ইহাই ভীবের 
স্বরূপে 
অবস্ঠান। 


এত ছুংখ, মায়ের করুণামৃতধারা! সর্ধদ| আসিতেছে, অথচ তাহা ভক্তের প্রার্থনা। 


উপেক্ষা! করিয়! বিষ খাইতেছি, ইহাই দুংখ। 
হরি হরি! বিফলে জনম গোডাইনু । 
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, 
জানিয়! শুনিয়৷ বিষ খাইনু ॥ 
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্তন, 
রতি ন! জন্মিল কেনে তায়। 
' সংসার বিষাঁনলে, দিবানিশি হিয়া জলে, 


জুড়াইতে ন! কৈনু উপায় ॥ 


প্মন্তাগবত 
প্রাচীন মত সমুহ 
গ্রহণ করিয়! 
যুগধশ্ প্রচার 
করিয়াছেন। 


প্রেম এই যুগ" 
ধের আদর্শ__ 
অন্থান্ত আদর্শ 
নকলের 
কাহারও 
বিরোধী নহে। 


প্রেম পঞ্চম . 
পুরুমাথ। 


৫ 


ব্ণীশ্রম ধর্ম । 


বর্তমান যুগের যাহা যুগধর্ম, শ্রীমস্তাগবত গ্রস্থে ভাহাই কীর্তন 
করা হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব শান্্-সমূহে ধর্মস্বন্ধে যে সকল উপদেশ 
কথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতশান্ত্রে তাহার ধ্বংস কর! হয় নাই, 
সেই সমস্ত উপদেশের মধ্যে তাহাদের সার্থকতা ও চরম লক্ষ্যরূপে 
যে তত্ব লুকায়িত ছিল, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সেই তত্বকে স্পষ্ট করিয়া 
ব্যক্ত কর! হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই পরম তত্বের 
নাম প্রেম, একমাত্র শ্রীভগবান্ই ইহীর বিষয়। এই প্রেমকেই 
পঞ্চম পুরুযার্থ বলে। 

যতক্ষণ স্রধ্যদেব উদিত না ইয়েন, ততক্ষণ নক্ষত্রগণ আলোক 
দান করিয়! মানবের বে আলোকের গ্রয়োজন, তাহা কিয়ংপরিমাণে 
পূর্ণ করিয়া থাকেন; কিন্তু সুধ্য উদ্দিত হইলে নক্ষত্রগণ যে ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হয় বা পলায়ন করে, তাহা নহে, তবে স্ধ্যের উজ্জল আভায় 
মলিন হইয়া পড়ে ও স্থধ্যের আলোক যাহার চক্ষুতে লাগিয়াছে 
সে আর নক্ষত্রগণকে দেখিতে পায় না, বরং নক্ষত্রগণের দ্বার 
এতক্ষণ কোনপ্রকারে যে কার্য সাধিত হইতেছিল, ক্ুর্যযালোকে 
তাহা স্ুশৃঙ্খলায় ও স্থন্দররূপে সাধিত হয়। এখন জগতে যগ্ঘপি 
কেহ থাকেন, যিনি সূর্য্য উদ্দিত হইলেও তাহ! দেখিতে পাইতেছেন 
না, তাহা হইলে নক্ষত্র-কিরণেই তাহাকে নিজের কার্ধ্য চালাইতে 
হইবে। সেইরূপ প্রেমের কথা জগতে প্রচারিত হওয়ার পর, 
একমাত্র ধিনি প্রেমদীতা৷ তিনি মানবের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিয়া 
যাঁচিয়া যাচিয়! নির্বিচারে মকলকে এই গ্রেমধন বিতরণ করার 
পরেও যদি কেহ এই প্রেমধর্মের প্ররুত মর্ম অন্থুভব করিতে না 
পারেন, তাহা হইলে অহঙ্কারের ভূমিতে দণ্ডায়মান থাঁকিলে যাহা 
হয়, তাহারও তাহাই হইবে অর্থাৎ তিনি ধর্খ, অর্থ. কাম, মোক্ষ, 


দ্বিতীয় ভাগ। 


এই চতুর্কর্গের উপাসন! করিবেন । ধাহার৷ আত্মরক্ষার জন্ 
ব্যাকুল ও সর্বদা চেষ্টান্বিত, তাহাদের নিকট এই প্রেমধন্ম্ের কথ! 
বর্ণনা করা একেবারে নিরর্থক। ধাহার৷ শ্রীভগবানের কৃপায় এই 
প্রেমের আভাসমাত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ স্বত্ 
ধরণের, তীহারা একশ্রেণীর নৃতন জীব। তাহার! নিজের জন্ত 
কিছুই চাহেন না, স্বর্গ, মোক্ষ, এশ্্্য কিছুই চাহেন না, নিজেকে 
বিলাইয়! দিবার জন্য তাহার! সর্বদাই ব্যস্ত । একমাত্র প্রেমাম্পদ ও 
প্রেমদাঁতা শ্রীভগবান্‌ তাহার এই বিশ্বশীলায় নিজের অনিন্ত্য ও 
অনন্থমেয় মাধুর্্যরাশি বিতরণ করিয়া নিখিল চরাচরের ক্ষুদ্র 
পরমাণুটি পর্য্যন্ত অমৃতায়মান করিবার জগ্ত নিত্য ব্যাকুল; এই 
ব্যাকুলতায় তাহার অধরে যেন আর স্ত্ধারাশি ধরিতেছে না, 
সর্বদা উলিয়া উলিয়া উঠিতেছে, আর তান সেই উচ্ছ,লিত 
অধর-মুধা বংশীরবের সাহায্যে অর্থাৎ আদিভূত যে আকাশ, 
তাহার ধর্ম বে শব, সেই শব্দকে আশ্রয় করিয়া, নিখিল ভূতগ্রামকে 
প্রেমময় করিতেছেন, এই জন্যই সেই বংশীবাদনকারী হরি 
ভূতভাবন। 

কিন্তু এই ভাবটুকু, এক শ্রীভগবান্‌ বা তাহার তক্ত ছাড়া আর 
কেহ কাহারও মধ্যে জাগাইতে পারেন না। আত্মৰিসর্জনেই 
সুখ, আস্মরক্ষায় নহে, সুখবাপ্তণ না থাকাই? কোটিগুণ বা অমিত 
স্থখলাভের একমীত্র উপায়, এ কথা কেহ কাহাঁকেও তর্ক দ্বারা 
বা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়! দিতে পারেন না। 

শ্রীমপ্ভাগবতে প্রথম হইতে সুখ্যবূপে এই প্রেমের কথাই 
কীর্তন করা হইয়াছে। শৌণকাদি খধিগণের প্রশ্নের উত্তরে 
সত কর্তৃক কথিত নিক্পের শ্লোকে পূর্বের কথাই দৃীকৃত কর! 
হইতেছে-_ 


ধর স্বনুষ্ঠিত: পুংসাঁং বিষক্সেনকথাস্থ যঃ। 
নোৎপাদন্তদঘদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ 
নি 


৬৫ 


প্রেমিক মানুষ 
নৃতন ধরণের 
মানুষ। 


আত্মবিসর্বনে 
সুখ, 
আত্মবন্ষায় নছে। 


ইহাই 
ভাগবতের 
সারকথ।। 


৬৬ 


লীলা-কথার় 


ভাগবত-ধন্ঝ 
ধর্ম বলিয়৷ যাহা প্রসিদ্ধ, তাহ! স্বন্দররূপে অনুষ্ঠান করিয়া 


রুচি নাজস্মাইলে. শ্রীভগবানের লীলা-কথায় বগ্পি রুচি না হয়, তাহা হইলে সেই 


যাবতীয় 
ধন্মানুষ্ঠান 
বিফল। 


মোক্ষ বিফল; 
স্বর্গ বিফল। 


ইহলে'কে, 
কর্মাজিত 
লাোকমমুহ 
ক্ষয়শীল। 


ধন্মবিষয়ক শ্রম, বিফল শ্রগমার। শ্রীপবস্বামী বলিতেছেন যে, 


যে ধর্মের লক্ষ্য মেক, তাহাও বিফল শ্রম। 'কেবল' পদের দ্বার 


ইহাই ব্যঞ্রিত হইয়াছে। স্বর্গাদি যে ফল তাহা! ক্ষয্বশীল “এ? 
পদের দ্বারা তাহার নিরাকরণ হইয়াছে । শ্রাতিতে বলা হইয়াছে 
যে ধাহার! চাতুন্ধান্ত যজ্ঞ করেন, তাহাদের এই মুক্ত অক্ষয় হইযা 
থাকে । € অক্ষম্যৎ হ লে চাতুর্মাস্য আজিনলঃ 
জ্ক্কতৎ শভলতি ১ বস্ততঃ তাহা হয় ন, ইহাই প্রতি- 
পাদন করার জন্য “তি” এই শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে । 
আসল কথা এই থে ইহলে£কে ঘেমন কর্মের দ্বারা অধিকৃত লোকের 
( সম্পদের ) ক্ষয় হইয়া থাকে, পরলোকে পুণ্যের দ্বারা উপার্জিত 
লোকেরও সেইরূপ ক্ষয় হইর! থাকে । 

আমর! পুর্ব প্রবন্ধে ভক্তির অজন্ততা ও মৌলিকত। সম্বন্ধে 
সামান্ত আলোচনা করিগাছি। পুর্বপ্লেকে ও বর্তমান শ্লোকে 
তাহাই প্রতিপাদিত হইল। বর্তমান শ্লোকটির ব্যাথ্য। করিয়া 
শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহাঁশর উপসংহারে বলিলেন, প্নোকি- 
্বক্কেন ভক্তিনিবপেক্ষা জন্তানবৈন্রাগ্যে ভু 
তৎুলাপেক্ষে হত্তি লভ্ভ্যতি 1” অর্থাৎ জীবের 
যাহা একমাত্র কল্যাণ। ভাঁহ। ভক্তিদেবীই অপর কাহারও সাহাঘয 
ন| লইয়া সাধন করিধা থাকেন, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যে আমাদের 
কল্যাণ করেন তাহাতে তাহার! ভক্তিদেবীর অপেক্ষা রাখেন অর্থাং 
রাজরাজেশ্বরী শ্ভক্তিদেবী তীহাদের পশ্চাতে ও সম্মুখে বি্যমান 
থাকিয়া তাহাদের কাধ্য সম্ভব করেন। 

শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোৌকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে শান্ত- 
কার “এল” শবের দ্বারাঁয় প্রবৃত্তি লক্ষণ থে কন্ম, তাহার ফলে 
যেস্বর্গাদি লোক তাহার ক্ষয়িফূুত্ব গ্রতিপাদন করিলেন। হি” 
শব্ের দ্বারায় যেমন ইহলোকে কর্খ্রজিত লোকদমূহ ক্ষয় হইয়া 


দ্বিতীয় ভাগ। 


থাকে, সেইরূপ, এই কথা বলিলেন। 'আর “ক্কেললন” এই 
অব্যয় শবটির দ্বারা প্রতিপাদিত হইল ঘে কেবলমাত্র নিবৃত্তিমান্র 
লক্ষণ যে ধন্ম, তাহার ফলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। বেজ্ঞান হয় 
তাহা নশ্বর। “হি”? শব্ধের দ্বারা বেদের একটি প্রমাণের কথা 
স্থচিত হইয়াছে, তাহা! এই__ 


“্যন্ত দেবে পরা ভক্তিরথা দেবে তথা গুরৌ। 
তন্তৈতে কথিতাগার্থাঃ গকাশন্তে মহাক্সনঃ ॥৮ 


এইবার আমর! শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মৃহাশরের টাকা অনুসারে 
এই শ্লোকটির মর্ম আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতে বণিত থে যুগধর্মন 
তাহার তন্্ অনেকট| বুঝিতে পারিব। 

রোমহ্যণের পৃত্র উগ্রখবা কৃত পরধন্ম কি, তাহাই বর্ণনা 
করিতে গিয়া বলিলেন, যাহা হইতে শ্রীভগবানে অহেতুকী ও অব্য- 
বহিত৷ ভক্তি জন্মায় তাহাই পর ধর্ম। এ গকারের উত্তর পূর্বে 
দেওয়া হইত না। পূর্বে বল! হইত বর্ণাশ্রম ধর্মই পর ধর্ম 
শ্রীমস্ভীগবত অবশ্য বর্ণাশ্রম ধর্মী যে কিছুই নহে এমন কথ| বলেন 
নাই, তবে অবশ্ত এ কথা বলিয়াছেন ঘে বর্ণাশ্রম ধর্ম উদ্দেশ্য নহে, 
উপায়। উদ্দেশ্ঠ এই প্রেম। বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ অন্ধু- 
সারে নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম সাধন করিতে করিতে 
এন্নিত্য-লিদ্দ কু প্রেম? যাহা মানবের প্রক্কৃতির 
গুঢ়তম স্থলে নিহিত আছে, তাহার যগ্থপি উপলদ্ধি হয় এবং যদি 
এই উপলব্ধি হরি-কথাঁয় যে আত্যন্তিক অনুরাগ, সেই অন্ুরাগ্ের 
মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলেই বর্ণাএম ধর্ম সার্থক) 
নতুবা কতকগুলি নিয়ম কেবলমাত্র অন্ধতাবে পালন করিয়া যাওয়াই 
পরম পুরুধার্থ নহে । কথাটা অরও শ্পষ্টরূপে চিত্ত! করা যাইতে 
পারে। আমি ব্রাহ্গণ পাঁজি পুঁথিতে ব্রাহ্মণের কর্তব্য সমন্ধে 
যাহ! কিছু উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই আমি পালন 
করিতেছি কিন্তু আমার বড় অভিমান আমি ব্রাঙ্ণ,. আমি পা 


৬৭ 


বেদের ইহাই 
উপদেশ। 


বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর 
টাক। 


বর্ণাশ্রমধশ্ম; 
পরধন্ন নহে। 


তৰে তাহ।র 
পালনের দ্বার! 
প্রেম 
আত্মপ্রকাশ 
"করিলে, - 
তাহ!'সাথক। 


কেবল নিয়ম 
পালন করিলেই 
হইবে না। 


তাহাতে হদি 

জহম্কার হয়, 

তাহা হইলে 
সবনাণ। 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
বর্ণাশ্রমধর্থ্বের 
নিন্দা করেন 
নাই। 


তবে 
প্রকৃত কথ! 
ন! বৃঝিয়া 
ইনার 
আঅপবাবহার 
করিলে বা 
ইহার 
অনুষ্ঠানের দ্বার! 


ভাগবত-ধন্ম্ম 


ছুখানি সর্বদ! বাড়াইয়াই আছি, অন্য সকলে আমাকে প্রণাম ন| 
করিলে ক্রোধ হয়। যত দিন যাইতেছে, বিষয়াসক্তি ততই বাড়িয়া 
ঘাইতেছে, সংসারকে একেবারে কাম্ডাইয়। ধরিয়া আছি, যেমন 
অহঙ্কার, তেমনি তোগলালসা, অন্ত বর্ণের লোক্ক বগ্চপি কোন ভাল 
কথা বলে বা! ভ!ল কাজ করে, তাহা সহা করিতে পারি না; মনে 
করি ও লোককে বলি, বড় কথ। ও ভাল কথা ব্লার অধিকার 
আমাদের একচেটিয়া, স্বর্ণ বা মোক্ষ আমাদের জন্ত পৃথক করিয়! 
রাখা হইয়াছে। ব্রাঙ্গণ বলিয়৷ থে অধিকার, পুরাতন পুঁথির 
বচন আবৃত্তি করিয়া তাহ! আঁদাঁর করিয়। আত্মপুষ্টি করিব, সমাজের 
নিকট বড় হইব, কিন্ত ব্রাহ্মণের যেটুকু দায়িত্ব অর্থাৎ ্যাগপরায়ণ ও 
তপস্বী হইয়া পরার্থে জীবন যাপন করা, তাহা! করিব না। যদ্দি 
ব্রাহ্মণের ধর্মপালনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের অবস্থা হর, তাহা 
হইলে শ্রীমন্ভীগবত বলিতেছেন এ থে স্বধন্মপরায়ণতা, উহা! ভন্মে 
দ্বতাহুত মাত্র, বিফল পরিশ্রম । অন্ধভাবে উহা! পালন করিলে 
লোক ঠকাইয়! দুপয়সা রোজগার হইতে পারে, কিন্তু উহাতে 
অহঙ্কার বাঁড়িয়া অমঙ্গলই হইতেছে । 

আমরা গ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকার আলোচন। 
করিতে গিয়া এতগুলি কথ! বলিলাম, তাহার কারণ এই যে এই 
স্থানে চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকাঁয় এমন একটি কথ আছে, যাহা 
প্রথমটা পড়িয়৷ স্থছুদর্ণীর মনে হয় যেতিনি বুঝি বর্ণাশ্রম ধর্মের 
নিন্দা করিলেন। ধীরভাবে সমস্তটুকু আলোচনা করিলে বেশ 
সহজেই বুৰিতে পাঁর! যাইবে, যে তিনি ব্ণীশ্রমধর্ম্ের নিন্দা করেন 
নাই, তবে পূর্বে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ের যে অপব্যবহারের কথা বলা হইল, 
যাহা নামে ধর্ম হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মের বিপর্যয়, তিনি 
বিশেষভাবে তাহারই নিন্দী করিয়াছেন । এমন কি সেরূপ অবস্থায় 
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার উপদেশও তিনি প্রদান করিয়াছেন। 

আমল কথা এই যে ভক্তের ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া! অর্থাৎ 
অহঙ্কার বর্ধন করিয়া, নিরভিমান ও পরার্থপর হইয়! বর্ণাশ্রম ধর্ম 


দ্বিতীয় ভাগ। 


৬৪৯ 


পালন করিতে হইবে । তাঁহ। হইলে তিত্তশ্ুদ্ধ হইবে। শুদ্ধচিত্তে অহঙ্কার জন্মিলে 


বিষ্ণুর পরমপদ প্রকাশিত হইবে । তখন কৃষ্ণে কর্মার্পণ করিয়! 
মানব স্ব-ধর্ম ত্যাগ করিয়। সাত্বিকগণের অনুষ্ঠেয় থে ভাগবত- 
ধর্ম তাহাতে প্রবেশ করিবেন। 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহ্হার টীকাম্ম বলিতেছেন ত্রাঙ্গ- 
ণাদি বর্ণের অনুষ্ঠিত যে ধন্ম ( শাস্ত্রে উপদিষ্ট কর্তব্য ) তাহা স্ুন্দর- 
রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদ্দি হরি-কথাঁর রতি না! জন্মায়, তাহ! হইলে 
এ ধন্মানুষ্ঠান নিক্ষল পরিশ্রম মাত্র। এই স্থলে চক্রবন্তী মহাশয় 
বলিলেন “তস্য স্ম্বর্মহ ত্যক্তু1 শ্রবণ কীর্- 
মাছি লক্ষশঃ গ্ুর্বেবোক্তঃ পর্রোধর্মঃ 
এবানুষ্টেস্্ ইন্তি | 2” তাহ! হইলে তিনি বলিতে- 
ছেন “দি রতি ন! জন্মায়”_তাহা হইলে । 

ধাহারা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্ী মহাশয়ের উপদেশ গ্রাস্থ করেন, 
তাহারা যগ্ভপি বর্ণাশ্রম ধর্ম দেশে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহা হইলে তীহার! মুখ্যরূপে প্রেমভক্তিতে লোকের চিত্তকে 
আর্দ করিতে চেষ্টা করুন। ভগবান মধুময়, 0৫ুমময়, করুণাময়, 
তাহার নামগ্তণলীল! প্রভৃতি কীর্তনের দ্বারা সর্বাগ্রে মানবচিত্তে 
প্রেমের উন্মাদনা! আনিতে চেষ্টা করুন। যদি প্রেমের উন্মাদনা 
আসে এবং সেই প্রেমের অবিরোধী ভাবে এবং সেই প্রেমকে 
সুখ্য করিয়া! তাহার অধীন বা পরিপোষক করিয়া এই বর্ণাশ্রম 
রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই তীহাদের চেষ্টা সফল হইবে, 
নতুবা তাহার বিফল চেষ্টা করিয়া! নিজের ও অপরের ক্ষতি 
করিবেন। 

প্রেম হৃদয়ে না জাগিলে অহঙ্কার কিছুতেই চূর্ণ হইবে না। 
অহঙ্কার চূর্ণ না হইলে উচ্চ বর্ণের লোকের! নিয়বর্ণের লৌককে 
দ্বণা করিবে ফলে বর্ণাশ্রম-ধর্থের কথ! উঠিলেই গৃহ্বিচ্ছেদ 
আরম্ত হইবে। উচ্চ বর্ণের সহিত নিষ্বর্ণের মন্বন্ধ কি? উচ্চ 
বর্ণের লোকের! পরার্থপর হইয়! নিম্নবর্ণের লৌকের যাহাতে কলাণ 


পরিতা!গ 
করা মায়। 


ভক্তির ভাব 
জগিলে 
প্রকৃত 
বর্ণাশ্রমধন্খ 
রক্ষিত হইবে_- 
নতুল। 
সমুদয় চেষ্টা 
বিফল ও 
অহিতকর। 


প্রেমহীন 
বর্ণাশ্রম-বিভাগ 
ঘৃণার ভাব 
জাগাইয়! 
গৃহবিচ্ছেদ 
জায়। 


ণ5 


চক্রবর্তীর উদ্ধত 
একটা গ্রোক ও 
তাহার 
প্রকুত মর্থ। 
নিশ্কামকম্ম্ের 
দ্বার! জ্ঞ!ন হয়, 
কিন্তু জ্ঞান 
হইলেই যে 
ভক্তি হয় 
তাহা নহে। 


ভাগবত-ধর্্ম 


হয় সে জন্ত চেষ্টা করিবেন, পিত| যেমন নিজে পরিশ্রম করিয়া 
পুলের পালন ও পোষণ করেন, সেইরূপ উচ্চবর্ণের লোকেরা, 
আমর! উচ্চপর্ণ বলিয়া অহঙ্কার করিয়া (তথ! কথিত নিয়ববর্ণের স্কন্ধে 
আরোহণ করিবেন, আর জীবনে 'পয়স! পরসা” কারয় স্বার্থানেষণ 
করিয়! ঘুরি বেড়াইবেন, কাঁজের মধো একবার কোশাকুশি লইয়া 
ঠক্ঠক্‌ করিয়া লোঁক ঠক!ইয়া ছানা মাখন যোগাড় করিবেন, তাহ! 
হইলেও তাহাদেরও সর্বনাশ, সমাগেরও সর্বনাশ, এ কগা যেন 
আমর! বিশ্বৃত না হই। তান্দণ হইলেই ভক্ত হইতে হইবে, ভক্তি 
ছাড়া মানুষ পরার্থপর হয় না, হইতে পাঁরে না, প্রেম ছাড়া পরের 
জন্য থাটিতে পারে না। স্তবতরাং ভক্তির আদর্শ দেশে সর্বাগ্রে ও 
মুখ্যরূপে প্রচার হওয়। দরকার । 

ভ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকায় তিনি বলিতেছেন যে 
মূলেই ভক্তি থাক! চ।ই, নতুব| সকল কর্ম, মকল ধর্ম বিফল। এই 
মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলেন থে কেন, এই প্রকারের শান্্রবাক্য 
আছে যে 

“অস্মিন লোকে বন্ভমানঃ স্বধন্মস্থোহনঘঃ শুচিঃ। 

জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্ধোতি মন্তুক্তিঞ যদৃচ্ছয়! ॥” 


ইহা হইতে দেখ যাইতেছে যে, নিষ্পাপ ও পবিভ্রচিত্ত. হইয়া 
্বধর্ম পালন করিতে করিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভগবদুক্তি হইয়। 
থাকে। যদ্দি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভক্তির হেতু রহিয়াছে, 
স্থৃতরাং ইহাকে অহেতুকী বলা যার কিরপে? 
_ চক্রবন্থী মহাশয় বলিতেছেন, এই শ্লোকে ব্ল। হইল নিষ্কাম 
কর্মযোগ জ্ঞানের জনক বা উৎপাদক । ইহাই বল! হইয়াছে, কিন্তু 
সাক্ষাতভাবে ভক্তিরও যে জনক তাহা বলা হয় নাই।” কারণ 
£বদুচচ্ছস্1”” এই পদটা রহিয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি" 
দেবী দৈবে আসিতে পারেন, এই কথা বলা হইল। যদি ভগবৎ- 
রূপায় শুদ্ধাভক্তির প্রবেশ হয়, তাহা হইলেই নিষ্ষাম কর্মী তাহা 


দ্বিতীয় ভাগ। 


পাইবেন, শহুবা নহে। এইবার চক্রবন্তী মহাশয় তীহার সকল 
কথার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন পল্রহ্ম পঙ্মাদন্য্যে 
ম্বো বর্পশ্রমাচাব্লক্ষণ্ ক্বন্ুন্টিতো 
নিক্ষাকমোহপি শর্মা লিম্বক্সেনকখাজ্ঞ 
ল্রতিৎ পীতিৎ নোত্পাদক্সেত স কেললহ 
শ্রহম এব আছি ইন্তি” অর্থাৎ বদি" এই পদটির অর্থ 
বিচার করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় এক অতি স্বন্দর সিদ্ধান্ত করিলেন | 
তিনি বলিলেন বে শ্র-ণকার্তনাদিলক্ষণ বে পরধন্ম, তাঁহার কথা তো। 
পুর্ধবেই বলা হইয়াছে, তাহা কখনই বিফল হইবে না। এই যে 
শ্নোক, ইহার তাৎপর্য শুদ্বাভক্তির অনুষ্টানসন্বপ্ধে প্রযোজ্য নহে । 
মনে করুন ভাঁমি হরিকগ!| শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ যথারীতি করি- 
তেছি অথচ রতি জান্মতেছে না, সেস্থাঁনে এই প্লোকের দৌহাই 
দিয়া আমি বলিঠে পারি যে তাহা হইলে মামার বিফল পরিশ্রম 
হইতেছে । চক্রবন্তী মহাশর বলিতেছেন, না, হহ! বিফল পরিশ্রম 
নহে, বোধ হয় যথারীতি শ্রবণ কীর্তন হর নই, বোধ হর অপরাধ 
হইতেছে, হ্বদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অপরাধ দূর কর, শ্রৎণ 
কীর্তন ম্মরণাদি পরিতাঁগ করিও না, ইহাকে গপ্তশ্রষ মনে 
করিও না) ইহা হইতে সমস্ত সিদ্ধ হইবে। এই থে পগুশমের 
কথা বল! হইল, ইহ। এ পরধন্মের বাতিবিভ্ত যে বর্দাশ্রম।চার, 
তাহারই সম্বন্ধে জানিতে হইবে, সে বন্ম ঘ্দ সন্দররূপে অনুষ্ঠিত ও 
নিষ্ধাম হয়, তাহা হইলেও হরিকথান রতি না হইলে বিফল 
জানিতে হইবে।' 

পূর্বের কথাগুলি একটু ভাল করিরা চিন্তা করিয়া দেখা 
দরকার। ধাহার৷ কেবলমাত্র বর্ণাএমের আচারগুলিকেই মুখ্য 
বলিয়া ধরিয়া আছেন, তাহারা হয় ত চক্রবন্তী মহাশয়ের কথার 
কিছু অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাহার কথাগুলি বৈধবসিদ্ধান্তের 
অন্তান্ত কথার সহিত মিল করিয়া দেখা দরকার। নিম্নের লিখিত 
কথাগুলি সকলে বেশ ধীরভাবে আলোচনা! করিলে বড়ই ভাল হয়। 
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এরণ-কা ন্রন-ধশ্ম 
কখনই 
বিফল নহে। 


বিশ্বনাথ 
চক্রবন্তাঁর মত, 
যাবতীয় গৌড়ীয় 
আচাযাগণের 
মতের অনুগত 


৭২ 


মাধারণ লোকের 
ধরা শুষ্ঠ।ন 
বাহাড়ম্বর মাত্র । 
ভিতরের 
জিনিষ নছে। 
তাই অন্যবিষয়ে 
খুব বিচার করে, 
কিন্ত ধশ্খনন্বন্ধে 
বিচারহীন। 


ভাগবত-ধর্ম 


আমরা ধর্ম করিতেছি । কি করিতেছি? না, মাল! লইয়াছি, 
তিলক করি, তিনবার স্নান করি, খাওয়া দাওয়া সধ্বন্ধে খুব বিচার, 
খুব ত্টাত্বাটি, মন্ত্র জপ করি, স্তব পাঠ করি, পূজা করি। কিন্ত 
কার্য্যগুলি সমস্তই শারীরিক অর্থাৎ কেবলমাত্র শরীব্র দ্বারা 
এই অনুষ্ঠানগুলি পান করিয়! যাইতেছি, মনের বা হৃদয়ের 
কোনরূপ অনুশীলন হয় না। দৌকান করিয়াছি, কি করিয়৷ 
দোকান চলিবে, এ জন্ তন্মর হইয়া ভাবি, ছেলেটির ভান্তুখ হই 
য়াছে, হৃদয় উদ্বেগে কাতর হইয়াছে, এ সকল ব্যাপারে মানসবৃত্তির 
বা হৃদয়বৃত্তির অন্থশীলন আছে, কিন্তু ধর্ম ব্যাপারটা একটা শারী- 
রিক ব্যাপার মাত্র। আমাদের দেশে অনেকেরই এইরূপ অবস্থা । 
একটা! মৌকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার দুই পক্ষের প্রমাণাদি 
সুক্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কত চিন্তা ও আলোচন! দ্বারা সত্য।- 
সত্য বা হিতাহিত ঝ ন্যায় অন্টায় নিরূপণ করি, কিন্তু অধ্যাত্ম- 
তত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে সাহস করিয়া সত্যান্বেষণ করিতে 
পারি না। তখন মনে করি এ সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি, তাহাই 
ঠিক, এ বিষয়ে কোনরূপ বিচার করার দরকার নাই। এ জায়- 
গায় মানসবৃত্তির অনুশীলন করিতে ভয় পাই। একজন ব্যব- 
সারীকে তাহার ব্যবসায়-সম্বন্ধে যত প্রশ্ন কর! যাঁউক, সে ধীরভাবে 
তাহ শুনিবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবে ও চিত্ত! করিরা সত্য নির্ণয় 
করিবে, সে জায়গায় সে অপরের নিকট হইতে প্রণ্তড একটা মতে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্ধ্য করিতে পাঁরে না, বিনা বিচারে পরের 
কথা মানিয়া লইতে পারে না। তাহার মানসিক বৃত্তির যতটুকু 
বিকাশ হইয়াছে, তাহার ষোল আনা খরচ করিয়া! সে প্রত্যেক 
কথার ও প্রত্যেক কারধ্যের সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লয়। কিন্তু 
ধন্ম-সপ্বন্ধে এই ব্যক্তিরই অবস্থা অগ্রূপ, এখানে তাহার কোন 
উদ্বেগ নাই। একজন লোক তাহাকে একটা কথা শিখাইয়া 
দিয়াছে, গোটাকতক কার্ধ্য বলিয়া! দিয়াছে সে তাহা করিয়া যায়, 
কেন করে, ইহা। করিগ্জা কি হইবে তাহ! সে ভাবেও নাঃ ভাবিতে 


দ্বিতাষ্প ভাগ 


চাক্ও না। কেন এরূপ হয়? সাংসারিক ব্যাপারে বিন। বিচারে 
যে এক পদও চলিতে পারে না, পরমার্থ বিষয়ে সে বিচার করে-না 
কেন? ইহার একমাত্র প্রকৃত উত্তর এই, যে সে ব্যক্তি প্রক্কত- 
প্রস্তাবে পরমার্থে বিশ্বীস করে না, পরমার্থের সহিত তাহার কোনই 
সম্পর্ক নাই, তবে যেধন্ম করে, ইহ! কতকটা সংস্কারের বশে, 
কতকটা জনসমাজে ধার্মিক বলিয়৷ খ্যাতি লাভ করিবার জন্য, 
আর কতকটা “কি জানি কিসে কি হয়” এই প্রকারের সন্দেহ- 
নিবন্ধন। ইহলোককে সে সত্য বলিয়া জানে, ইহলোকে তাহার 
স্বার্থ আছে, পরমার্কে সে জানে না, মানেনা, কাজেই তাহাতে 
তাহার স্বার্থ নাই, এই জন্যই ধর্ম একটা শারীর ব্যাপার । 

কর্মের এইরূপ ছুূর্দশ! হয়, শ্রীমদ্ভীগৰবতে অনেক স্থানেই তাহ 
দেখান হইয়াছে । দক্ষষজ্ঞ বর্ণনার, ও বিপ্রপত্বীগণের নিকট 
শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষায় এই তত্ব অতীব বিশদভাবে বলা হ্ইয়াছে। 
জ্ঞানমার্গ ইহার প্রথম প্রতিবাদ, জ্ঞানমার্গে বলা হয়, “গঙ্গাসাগরেই 
গমন কর, আর ব্রত-পরিপাঁলন বা দানই কর, জ্ঞান ছাড়া কিছু. 
তেই কিছু হইবে না।” অর্থাৎ মানুষ তো কেবল শরীর নয়, 
যে কেবলমাত্র কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার দ্বার! ধর্শমার্গে উন্নতি 
লাভ করিবে । 

ভক্তি ইহার শেষ ও চরম প্রতিবাদ। কেবলমাত্র জানিয়া 
কম্ম করিলেও হইবে না । মানবের সতত! ভাবময়, ভাবুক হইতে 
হইবে, যিনি পরমার্থ সত্য তিনি রসময়, ভাৰ না থাকিলে রসের 
আন্বাদন হয় না। 

পুর্ব আমরা নবধা ভক্তি-সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীর যাহা অভি- 
মত তাহ! বর্ণনা করিয়াছি । সেখানে দেখান হইগ্লাছে যে তিনি 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্ধন, দীস্ত, সখ্য, আত্ম- 
নিবেদন, এই নবধা ভক্তির মধ্যে ম্মরণকেই মুখ্যস্থান দিয়াছেন ও 
শ্রবণ কীর্তনের মধ্যেও স্মরণ আছে তাহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ 
পূজার সময় যেমন মন্ত্র পড়ি, আর মন বাজারে মাছ কিনিয়! বেড়ায়, 

১? 


শত 


জ্ঞানহীন 
কর্মের ইহাই 
দুর্দশ।-_-জ্ঞানী 
ইহার 
প্রতিবাদ 
করিয়াছে) 
ভক্তও ইহার 
প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। 


আ্ীজীব 
গোস্বামীর 
| মতে শ্রবণ ও 
কীর্তন মনন 
ব| স্মরণের 
উপর 
প্রতিষ্ঠিত । 
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সাধু সঙ্গে 
এই পথ গ্রণ 
করিতে গারিলে, 
ইহাই শ্রেষ্ট ও 
মর্বাপেক্ষ। 
হলভ পথ। 


তক্িপথ 
স্বীকার করিয়! 
বর্ণাশ্রম পালন 
করিতে হয়__ 
যদি দুইটি 
নাকরিতে 
পার! যায়, 
তাহ! হইলে 
' বর্ণাশ্রম 
ছাড়িয়া 
ভক্তিপথ গ্রহণ 
করুন, 
ভক্তি ছাড়িয়া 
বর্ণাশ্রম গ্রহণ 
করিলে কিছুই 
হইবে না। 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


তক্তি-সাধনায় তাহা হয় না। শ্রবণ কীর্তনাদির যে শ্রেষ্ঠত! বল! 
হইল, তাহা কেবল কাণে একটা আওয়াজ বাজানো, ব| জিহবা 
একটা শব করা মাত্র নহে, তাহার মুলে স্মরণের দ্বারা! একাগ্র 
হইয়া ভক্ত তাহার সমগ্র মানসবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি লইয়৷ বসিয়া 
রহিয়াছেন। শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা! প্রভৃতিতে এই 
প্রকারে তন্ময় হওয়া ও মত্ত হওয়া সহজেই হইতে পারে। 
বিশেষতঃ. যদি ভক্ত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে সাধনার এমন 
স্থগম ও সুন্দর পথ আর নাই। তাহার পর এই সাধনায় আগে 
তগবান্কে জানিয়! লইয়৷ শ্রবণাঁদি সাধনভক্তির কাধ্য আরম্ত হইল। 
ভগবান্‌কে মানিয়া লইলে, অহঙ্কার তৎক্ষণাৎ অপগত হইল, বিশ্ব- 
কল্যাণের মধ্যেই আপনার প্রকৃত কল্যাণ দেখিতে পাওয়৷ গেল, 
সিদ্ধি, তুক্তি ধা মুক্তির আকাজ্ষা৷ থাকিল না, একমাত্র বাস্ুদেব- 
গরিতোষণই লক্ষা হইয়। পঁ়িল। তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপন! 
হইতেই উপস্থিত। ভক্ত লাধুগণ আমাদের দূর্বল ও সমাঁজ-বিপ্নবে 
জর্জরীভূত, অথচ তত্বসত্বন্ধে জ্ঞানশূন্য জীববৃন্দের জন্ত এই যে অহে- 
তুকী ভক্তির সাধন পথ, এই যে গ্রেমের ধর্ম দিয়াছেন, ইহাই 
আমাদের একমাত্র কল্যাণের উপায়। এই ভক্তিপথ অগ্রে স্বীকার 
করিয়! বর্ণাশ্রমাচার পালন করাই ভাল, তবে ষদ্দি ছুই তাঁল রাখিতে 
কেহ না পারে,তাহ! হইলে স্বধর্শা ছাড়িয়া আঁজন্কালকাব্র- 
চিনেন এই অহেতুকী ভক্তির সাধন! করাই নিরাপদ, ইহাই 
যেন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিপ্রায় বলিয়া! মনে হয়। 
চক্রবর্তী মহাশয় এই শ্লোক অন্তরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
কুষক যদ্থপি রাজভক্ত হয়, তাহা হইলে ভূমিকর্ষণ করিয়৷ লাভবান 
হইতে পারে, নতুবা সে পরিশ্রম করিয়! ভূমিকর্ষণ করিল, বীজ 
বপন করিল, জল সিঞ্চন করিল, শত্তও হয়ত হুইল, কিন্তু রাজ! 
তাহাকে তাড়াইয়! দিয়! ক্ষেত্র অপরকে প্রদীন করিলেন; সুতরাং 
কৃষিতে গ্রীতি রাজগ্রীতি উৎপাদন করে। চক্রবর্তী মহাশয় 
বলিতেছেন,-তট্ৈধৈব হন্লৌ ভক্তি ভিন 


দ্বিতীয় ভাগ। 


প্রশ্থতনিক্রতুধর্সফলক্পোঠ স্সর্গান্িভভ্তানন- 
স্তোন্পলা ভাত শ্রম 1” “থা ভ ক্কুলৌ 
জ্রীত্যানুক্পোথাদেন ম্বপে প্রীতি নত 
বস্তত স্তখৈব ঘর্দ্দে ভ্রীত্যনুন্লোরধাদেল 
তশুকথাস্ত গ্রীতির্মতু বস্ত ইতি নিলে" 
চ্নীম্বৎ1% এই উক্তির দ্বারা বর্ণাশ্রমাচারের সহিত পরা- 
ভক্তির যে সাধন তাঁহার সমন্বয় কর! হইয়াছে। ধর্মে আমাদের 
প্রীতি আছে, কারণ ধর্মের দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় 
হয়। কৃষিতে কৃষকের গ্রীতি আছে, কারণ কৃষির দ্বারাই তাহার 
জীবিকার্জন হয়। হরিকথায় যে রতি তাহ! প্রথমাবস্থায় এই 
ধর্ে গ্রীতির অনুরোধেই হয়। এই প্রকারে প্লোকটির ব্যাখ্যা 
করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় যে রতির কথা বলিলেন, তাহা! উপাধিকী, 
তাত্বিকী নহে। ধাহার! বিবেকী, তাহার জানেন যে হরি-কথায় 
'রতি ব্যতিরেকে ধর্ম বিফল, এই জন্ত হরি-কথায় রতি করেন। 
ধাহার। অবিবেকী, তাহারা ইভা না জানায়, তাহাদের স্বধর্শ্মাচরণ 
ভন্মে দ্বতাহুতিমাত্র হয়। 

পূর্বের তত্বট্‌কু আর এক ভাবে বুঝিতে পার! যাঁ়। স্বধর্বৎ 
বলিতে কি বুঝায়? জন্মান্তরবাদ ও কর্মনবাদ স্বীকার না করিলে 
স্বধন্্ন বলিয়া একটা কথাই থাকে না। জন্ম-জন্মাস্তরের মধ্য দিয়! 
কর্মের বিধান ক্রমে জীবমাত্রেই ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছে, 
গ্রকুতির ক্ষেত্রে অস্ফুট সচ্িদাননদ জীব প্রোথিত হইয়া ক্রমে 
্রন্ছুট হইতেছে । আমাদের অতীত ইতিহাস ৰা পূর্ববপূর্বজন্মের 
কর্মসমষ্টি আমাদিগকে ক্রম্বকাশের একটা নির্দিষ্ট সোঁপানে 
আনিয়! উপস্থিত করিয়াছে । যে কার্য সাধন করিলে, আমি 
এক্ষণে যে সোপানে আছি, ঠিক তাহার পরের সোপানে যাইতে 
পাঁরিব, তাহাই আমার স্বধর্ম। সুতরাং *ম্বধশ্ম-পাঁলন, মানবের 
ক্রমবিকাশের সর্বাপেক্ষ৷ সুগম ও নিরাপদ পথ। কিন্তু বর্তমান 
সময়ে কে আমায় বলিগা দিতে পারে, ইহাই আমার স্বধর্ম। 


৭৫ 


বর্ণাশ্রমাচার ও 
, পরাশ্ক্তির 
মাধন এই 
উত্তয়কে 
একরে গ্রহণই 
ঠিক পথ। 


“বধ? কথার 
অর্থ। 


জন্মাস্তরের 
নিয্নমে কর্দের 
বিধানে স্বর্ণ 
নির্ণাত হয । 


“ন্বধন্থা 

পাজন 

সুগম ও 
নিরাপদ পথ। 


পভ 


এখন সমাজ 
বিপর্য)স্ত, 
কাজেই স্বধর্মথ 
নিরূপণ 
বড়ই কঠিন 
ব্যাপার । 


পরধণু 
ধাবতীয় 
স্বধর্শের 
সফলতা।। 


কাহারও 
বিরোধী নহে। 


ভাগবতের 
পরধর্শ গীতার 
পরধণ্ম নাচু। 


ভাগবত-ধন্ম 


বর্তমান সময়ে যে বর্ণবিভাগ রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে 
সকলেই একরপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। সমাজ যাহাঁকে 
ব্রাহ্মণ বলে তাহার মধ্যেও অনেক শুদ্র আছে, আবার সমাজ 
যাহাকে শুদ্র বলে, তাহার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ আছে। ইহা ছাঁড়। 
বর্ণস্করের তো কথা নাই। সুতরাং পূর্বে যে বিভাগ শিশু 
মানবাত্মার পক্ষে অশেষরূপে হিতকর ছিল, এখন অনেক স্থলেই 
তা! সার্থকতাহীন ও উন্নতির অন্তরায় হইয়! ঈাড়াইয়াছে। অথচ 
এই পদ্ধতি একেবারে চূর্ণ ই বা করা যায় কিরূপে? ইহ! অপেক্ষ। 
নিশ্চয়ই ভাল হইবে,এ প্রকারের কোন পদ্ধতি না পালে এ পদ্ধতি 
ভাঙ্গিয়া ফেলাও যায় না। ভাঙ্গিতে গিয়া অনেক সময়ে দেখ! 
যাইতেছে, ভাল তো হইল না বরং আরও খারাপ হইয়া গেল। 
বর্ণবিভাগ ভাঙ্গিয়! সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখা! গেল জন্মগত 
আভিজাত্যের পরিবর্তে ধন্গত আভিজাত্য আসিয়া সমাজে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। যাহা ছিল তাহাই যেন তাল ছিল। 
ইহাই তো অবস্থা । 

এ বিষয়ে শ্রীমপ্ভাগবতের মত সকলে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। 
রীমস্ভীগবত ব'লতেছেন স্বধন্ম ও পরধর্্, ধর্ম এই ছুইভাগে 
বিভক্ত । আমি ক্রমবিকাশের যে সোপানে দীড়াইয়াছি, সেই 
সোপান হইতে ঠিক পরের সোপাঁনে যাইতে হইলে আমাকে যে 
কর্তব্য পালন করিতে হইবে, তাহাই আমার স্বধর্ম অর্থাৎ স্বধর্মম 
অহ্ংনি্ঠ। এই স্বধন্ম বর্ণে বর্ণে পৃথক । যেমন বিগ্ঠালয়ের পাঠ্য 
পুস্তক ভিন্ন ভিন শ্রেণীতে পৃথক, ধিনি যে শ্রেণীতে পড়েন, তিনি 
সেই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক আয়ত্ত করিলে পর, পরের শ্রেণীতে উন্নীত 
হইবেন ; ইহাই স্বধর্মা। শ্রেণী-বিভাগ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে 
এই ব্যবস্থা বেশ ভাল। পরধর্ণমা শব্দের অর্থ ভাগবত-ধর্ম। শ্রীভগ- 
বাঁনকে একমাত্র সত্য জানিয়৷ কেবল মাত্র তাহীরই চর্ণ-গন্ন 
পাইবার ভন্ত যে ধর্দের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার নাম পরধর্মম। 
পরধর্ম বা ভাঁগবত-ধর্মম যেন যাবতীয় স্বধর্মের লঘিষ্ঠ সাধারণ 


দ্বিতীয় ভাগ 


গুণিতক, (1,০০5 00101701. 11010016 ) পরধর্মই ধর্ম 
সাধনার চরম অবস্থা, সকল অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণতি । স্বধর্মের 
গম্য স্থান পরধন্মব। সমুদ্রমধ্যে রাত্রিকালে নাবিক ঘগ্চপি পথ 
হারাইয়৷ ফেলে, তাহা হইলে সে ঞ্বতারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং 
নিরাপদে গম্যস্থানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ আমর যখন স্বধন্ম-সন্কটে 
পড়িয়াছি, তখন এই পরধর্শমকে আদর্শরূপে পুরোদেশে রক্ষ! না 
করিলে আমাদের আর মঙ্গল নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কলি- 
যুগ আরম্ত হইলে পর এই স্বধর্মা-সঙ্কট উপস্থিত হয়। অবশ্ঠ তাহার 
পুর্ব হইতে এই স্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এই সমরে তাহা! যেন 
অতি ভীষণমৃত্তি ধারণ করে। এই সময়ে ভাগবতশান্ত্র অন্ধকারময়ী 
রাত্রির অবসানে স্্দেবের মত সমুদিত হইলেন। এই ভাগবত- 
ধর্ম ঠিক কুধ্যের মত। কিন্তু আমাদের যেন চক্ষু ছিল না, তাই এই 
সুরধ্যকিরণেও নিজের কর্তব্য পথ অবধারণ করিতে পারি নাই। 
শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভূ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ আসিঘ। আমাদিগকে চক্ষু 
দিলেন, ভাগবতধর্ম কি তাহা জীবকে শ্িখাইলেন। যেমন 
শ্রীচৈতন্থচরিতামূতকার বলিতেছেন । 


“ছুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধাকার। 
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাতকার ॥ 
এক ভাগবত এই ভাগবত শান্ত্র। 
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥৮ 


তাহ! হইলে দেখ| যাইতেছে শ্রীমন্মহা প্রভুর যুগে আমরা এই 
ভাগবত ধর্মের ফলিত অবস্থা দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহা গ্রতু কর্তৃক 
প্রবন্তিত ধর্মেরও প্রকৃত মন্দ আমর! ভূলিয়!। গিয়াছিলাম। আবার 
এই ধর্মের পুনরুথান হইতেছে, এই পুনরুথানের মধ্যেই হিন্দু- 
সমাজের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে। মহাপ্রভুর ধর্থের সহিত 
বর্ণাশ্রচ্ম ধর্মের সন্বন্ধ বুঝিলেই ভাগবত ধর্ম ও স্বধর্থের সম্বন্ধ 
বুঝিতে পারা যাইবে। 


৭৭ 


গাগৰজের 
প্রধন্ম 
ভাগত্ত ধর্শ। 


কুরুক্ষেত্রের 
গর ষে 
ধন্ম-সন্কট 
উপস্ঠিত হইল, 
তাহাতে রক্ষা 
করিবার 
'জন্ত এই 
পরধশ্ম বা 
ভাগবত ধংশ 
প্রচার 
হইয়!ছে। 


আঠৈতচ্তদেব 
এই ধম্মই 
শিক্ষা 
দিয়াছেন। 


এখন আবার 
এই ধানের 
পুনরুখান 
হইতেছে । 


৭৮ 


এই ধর্শেই 

জামাদের 
প্রকৃত গ্ষচ্যাণ 
সাধিত হইবে। 


ভাগবতধর্মন 
বর্ণাশ্রমধ্থে? 
সার্থকঙা 
বর্ণাশ্রম ধর্শব 
ভাগবত ধন্দের 
ভিন্তি। 


ভাগবত-ধর্ম 


আমর! যে ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম বুঝি, তাহার! যে ঠিক সে তাৰে 
বুঝিতেন না, ইহা নিশ্চয় । আবার ইহাও নিশ্চয় যে বর্ণাশ্রম ধর্মের 
মর্যাদা শ্রীমন্মহা প্রভু ও তাহার পার্যদগণ কর্তৃকই যথাযথ রক্ষিত 
হইয়াছে। শ্রীমন্সহাপ্রভুকে বুঝিলেই আমর! শ্ীমন্ভাগবত বুঝিব, 
শ্ীমন্তাগবত বুঝিলেই আমরা যুগধর্মের পরিচয় পাইব। এই যুগ- 
ধর্মের অনুবর্তনেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। 

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে এই যে পরধর্থ, ইহ 
অত্যন্ত দুরূহ, ইহাতে আমাদের অধিকার নাই। এ কথ! যাহারা 
বলেন তাহার! অন্ধ। আমাদের যোগ্যতার দ্বার অবশ্ত আমর! 
এ অধিকার পাই নাই, তবে স্বয়ং ভগবান অশেষ করুণা করিয়া 
নিজগুণে আমাদিগকে এ অধিকার দান করিয়। গিয়াছেন। বর্ণা- 
শ্রমের অবজ্ঞা করিবেন না, এই বর্ণাশ্রমাচার আমাদের পিত। ও 
মাতা, কিন্তু এই বর্ণাশ্রমের যাহা সার্থকতা, সেই ভাগবত-ধর্মের, 
সেই প্রেম-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করুন, অচিরেই আমাদের কল্যাণ 
হইবে। 


ঙ৬ 


জীবন-ধারণের লাভ। 


আমরা যে ধর্মের অনুষ্ঠান করি না কেন, যঞ্থপি 
হরিকথায় রতি ন। জন্মায় তাহা হইলে সকলই ৰিফল। এই 
কথাটির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই দেখা দরকার, 
হরিকথায় রতি, বলিতে কি বুঝায়? মানব-চিত্ব কি ভাঁবে ভাঁবিত 
হইলে হরিকথায় রতি জন্মায়? সর্বাগ্রে এই দুটি প্রশ্নের মীমাংস! 
প্রয়োজন। কথার দ্বারাই বন্ত নির্দিষ্ট হয়, কথা চিন্তার ব| অন্তরের 
মৃর্তি। জগতে অসংখ্য বস্ত, স্থল ও সুক্ষ, তাহাদের মধ্য অসংখ্য 
প্রকারের সন্বন্ধ বিগ্বমান, কথার দ্বারাই আমরা! এই বন্ত ও সম্বন্ধ 
প্রকাশ করিয়া থাকি। এই যেবস্ত ও সমন্ধময় বিশ্ব, ইহা! শূ্ 
হইতে উদ্ভুত নহে, ইহার মূলে ও ইহার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে 
শ্রীভগবান্‌ রহিয়াছেন। বিশ্ব একটি লীল! বা খেল) বিশ্বনাথ 
নুকাইয়াছেন, আমর! তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি। তাহাকে 
তাল বাঁসিতে হইবে, ইহাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্ঠ। 
আমরা জড়বিজ্ঞানের আলোচন! করিয় স্থূল বস্তু সমূহের ধর্ম ও 
সম্বন্ধ লইয়াই আলোচন| করি, আর মনন্তত্ব লইয়৷ চিন্তার সক্ষম, 
অতিম্্র রহস্তেরই আলোচন! করি, আর সমাঁজতত্ববিৎ বাঁ গ্রতি- 
হাঁসিক হই, আমাদের আলোচন! যতক্ষণ সেই এক আনন্দময় 
পরম পুরুষের স্বরূপের পরিচয়ে আমাদিগকে লইয়! যাইতে না 
গারিবে, ততক্ষণ জানিতে হইবে আমর! আমাদের আলোচনার 
যাহা প্রক্কত উপসংহার, তাহা! জানিতে পারি নাই। 

শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা, শ্রবণে ও কীর্ডনে মানবের কেবল 
সেই অবস্থায় রতি হয়, যে অবস্থায় তিনি, সকল বস্তর, সকল কার্ম্যের 
ও সকল সম্বন্ধের মূলে স্ত্রীতগবান রহিয়াছেন, এইটুকু বুঝিতে 


হিরিকথায় 
রতি' এই 
কথার 
অর্থকি? 
কি প্রকার 
তাহা! জন্মায়? 


বিশ্বলীলায় 
বিশ্বনাথ 
লুকাইয়'ছেন, 
আমর! তাহাকে 
খু'ঞজিতেছি। 


দর্বতত ভগবান্‌ 
এই কথা 

বুঝিলে তাহাতে 
রতি হয়। 


তিব্র 
উপাগন। 
ধর্ম, অর্থ, কাম। 


একটি 
উপাখান। 


ভাগবত-ধর্মম 


পারেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, থে অবস্থায় মানব বুঝিতে 
পারেন যে “প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন, অন্ত কোনরূপ চরম লক্ষা 
আছে বলিয়া যে আমর! মনে করি এবং কোন কোন শীন্ত্রকার 
আমাদিগকে সেইরূপ. উপদেশ দেন, তাহ! ভুল। শ্রীভগবান্‌ এই 
প্রেমের বিষয়, ব্রহ্ম বাঁ পরমাত্ম! নহেন, এই ছুইটি তব্বের সহিত 
পরিচয় না হইলে “হরি কথায় রতি” যে সর্ববিধ ্ানুষ্টানের লক্ষা, 
তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। 
গতবারে যে গ্লোকটি আলোচন! কর! গিয়াছে, তাহার পরের 
তিনটি শ্লোকে এই ছুইটি তব স্পষ্ট করিয়৷ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
আমর! সেই শ্লোক তিনটির আলোচনা করিতেছি-_ 
ধম হাপব্গন্য নার্ধোর্থায়োপকল্পতে। 
নার্থস্ত ধর্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হিস্মুতঃ ॥ 
কামস্য নেন্দরিয়গ্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। 
জীবস্য তন্তজিজ্ঝাসা নার্থে! যশ্চেহ কন্মতিঃ ॥ 
বদন্তি তত্তক্ববিদস্তত্তং যজ জ্ঞানম্বয়ং। 
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যযতে ॥ 
শ্লোক কয়েকটির অর্থ এই। কেন কেহ বলেন ধর্মের ফল 
অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দিয়-গ্রীতি। এই জন্তই 
লৌকে ধর্ম করিয়! থাকে। ধর্ম করিলে ধনী হইব, মানী হইব, 
অনেক ভোগের বস্তু পাওয়া যাইবে, ভোগের শক্তিও বাড়িয়া 
যাইবে, বেশ নিরাপদে ইন্জিয়ের গ্রীতি সাধন কর! ঘাইবে। 
ধর্ম-সাধনের এইরূপ আদর্শ বোধ হয় অধিকাংশ লোকের 
মধ্যে এখনও রহিয়াছে । শ্রীবন্দাবন দাস কৃত শ্রীচৈতন্ত-ভাগবত 
গ্রন্থে একটা উপাখ্যান আছে থে একবার শ্রীচৈতন্ত মহাগ্রভু ও 
গ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ললিতপুর নামক স্থানে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে 
গিয় উপস্থিত। তাহারা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী 
শ্রীচেতগ্ভদেবকে ( এই ঘটনা! তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে সুতরাং 


দ্বিতীয় ভাঁধ। 


দাই পিজক বলাই ঠিক |) জাশার্বাদ করিলেন “ধম হোক 
পর্র' হোক, সংসারে স্থাধ হোক), গৌরাঙ্গদ্ৰ বলিলেন, "ঠাকুর 
একি আশীর্বাদ করিলে, এ ত. আশীর্বাদ নয়, এ ফে অভিশাপ 1” 
সঙ্গ্যাসী “অবাক হইয়া বলিলেন “বেশ লোকততী তুমি, আমি 
তোমাকে -আঁীর্বাদ - করিলাম, তুমি বলিতেছ এ আলীব্মাদ 
নয়। .. 
_গৌরাগীব বলিলেন, “আশীর্বাদ করুন, তগবানে তড্কি হউক, 
আর-কিছু প্রয়োজন লাই।' 

: সন্যাসী এই কথার ভাৎপর্ধ্য বুঝিতে গারিলেস না। তিঙ্ি 
উপহীস করিয়া বলিলেন) “তিগবানে না হর তড়ি বি 
খাইবে কি?, 

এই মল্নযানী যাহা বলিয়াহিলেন, সাধারণতঃ,জানদীর্দের নে এই 
কথাই জাগিযা থাকে। স্বামী বিবেকানদা এব সনে বলিয়াষ্টেন, 
মার্কিণ সুলুকের লোকেরা জীবনে কেবল ভোগ করিত টা, 
শবর্যা ও বিলাস চায়, তাহীদিগকে যদি সেই সব ধর্শা-সাধনার কথ 
ৰলী যায়, বাহী দ্বারা ভোগের বন্ত ও ইঞজিয-তৃত্তির বন্ধ চুর 
পরিমীণে গাওয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহারা আগ্রহ করিখা 
শুনিবে ॥ এই যে অবস্থ। অর্থ/ৎ কেবল কিছু পাইঠত চাঁওয়া'র অবস্থা, 
ইহা ভাগবত্র-ধর্শের নিয়ের অবস্থা | অবশ্ঠ ইহাঁর অর্থ এ লগে 
ধিনি ভাগবত-ধর্মের উপাসক, ইহজীবনে যাহাকে সুখ ও জোগ 
বল, তাছার কিছুই তীহার থাকিবে নাঁ, ইহার অর্থ এই যে তিমি 
এসকল কিছু চাহেন না) আসি উপস্থিত হইলে তঙগবাতিনর 
কপার দান বলিয় গ্রহণ করিংত গারেন, কিন্তু পারধিব তোঁগ- 
তের বাছা তাহার নাহি। 

'সম্্রতি দেখিলাম একজন ইংরা্জী-পিক্সিত ঝা ভা্রীপ 
টাঞুরী বাকুরী জোগাড় করিতে না পারি সঙ্্যাসী ইছেন, 
ভিনিবই লিখিয়াছেন। তাহাতে তিথিয়াছেন। যে থে ইতজিয় 
তৌঁঙ করিটব অথচ স্বাস্াহাঁজি হইতর নাঁ) ইহা সহ উপায় ৬ 


৯১ 


হরিসুক্তি হইলে 
খাইবে কি, 
ইহাই সাধারণ 
মানুষের চিন্তা । 


নি্প্তরে ধর্দু। 
কাম দেখার, 
উপায়। 


ভাগবত-ধ্ম 
সাধন আমার নিকট আছে, তবে তাহা গ্রকাশ্ঠভাবে প্রচার করা 


বায় না, যাহারা ইচ্ছুক তীহারা আমার নিকট আসিয়৷ এই সাধন 


লইতে পারেন। এই কথ। প্রচার .হওয়ার পর সম্ন্যাসীর অসংখ্য 


.শিষা জুটিয়া গিয়াছে এবং তিনিও শিষ্যদের অর্থে নিজের ভোগ- 
বাসনা, যাহা অন্ত উপায়ে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই, তাহা! 


চরিতার্থ করিতেছেন। হিন্দুধর্মের এই পুনরুখানের নামে 


.এই সর্ধনাশকর ধর্্মবিপ্নবৰ আরম্ভ হইয়াছে, শুন্ধাত্তক্তির আদর্শ 


প্রচারব্যতিরেকে, এই ভাগবতধর্মের প্ররুত তাৎপর্যে মানবকে 
দীক্ষিত করিতে না পাঁরিলে, এই যে ধ্বংসের পথ, যাহা আশ্রয় 


. করিয়া দেশ সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণের অন 


উপায় নাই। 

. প্রেম ছাড়। ধর্ম হয না ৷ নিজকে বারা দেওয়াতেই আনন্দ 
এই তত্বট্‌কু যিনি না ুিস্াছেন, তিনি ভাগবত-ধন্মের অধিকারী 
নহেন, তিনি ষুগ্রধর্মের তর্কও অবগত নহেন, অর্থাৎ অপধর্ম্ম আশ্রয় 
করিয়। বিনাশের দিকে চলিয়াছেন। মন্তকে দীর্ঘ জটা, কৌগীন 
পরিধান, কাঁটার উপর গুইয়। অথর! উদ্ধাপদে ছেঁটমুণ্ডে তগস্তা 
করিতেছে, তাহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা কর! হইল 'বাপু সরল চিত্তে 
বল দেখি, তোমার এই সাধন! করার লক্ষ্য কি প্রথমটা। বলিতে 
চাহিল না শেষে তাহার কেমন সুুমতি হইল, সে সত্য কথ৷ বলিল। 
'মহাশয়, আমি অতিশয় দরিদ্র, সংসারে খাইতে পরিতে পাইনাম 
না। অন্তান্ত সকলে কেমন পরম স্থখে আছে। গুরুদেব বলি- 


লেন “এই তগন্তা। কর, ইহার ফলে হয় এই জন্মে নতুবা পর জন্ম 


তুমি রাজা হইবে, আর একজন এইরূপ অবস্থায় বলিয়ান্ছিল 
“একজন লোককে সে জব করিতে চায় এই. জন্যই তাহার এই 


পগন্তা। এই গেল সাধুঞ্বযাসীর কথা। .  . 


এইবার গৃহস্থ লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এ একজন দেশ- 
বিখ্যাত ব্রাদ্দণ পঙ্ডিত, ভারি নাম, হিন্দুধর্মের আধ্যাম্মিক ব্যাধ্যা 


: করিয়! দেশের. কত কল্যাণ করিয়াছেন । তিনি হোম করিবেন 


দ্বিতীয় ভাগ। ূ ৮৩ 


চ্ডতীগাঠ করিবেন, দক্ষিণা একশত টাকা লইবেন। এই ক্রিয়ার 
উদ্দেস্ত কি? আমি আমার প্রতিবাসীর নামে এক মিথ্যা, মোকদদমা 
করিষ্কাছি, এই মোকদ্দমায় যদি জয়লাভ করিতে পারি তাহ হইলে শক্ত-দমনের 
প্রতিবাসী সর্বস্বান্ত হইবে, আর আমার যে এত কালের ৬৯৮ 
ছাতক্রোধ তাহারও তৃপ্তি হইবে। ইহাই ধর্ম!!!. দেশের 1158. 
অধোগতির জন্ট, আমাদের এই সর্বনাশের জন্ঘ কেহই দায়ী লহে। 
এই 'অপধর্মহি ইহার কারণ। ূ 
মাথায় জটা বাধিয়। ধনে বসিয়! কাটায় শুইয়া তগন্ত। করিম 
রাজা হইতে চেষ্ট! না করিয়া, মুটেগিরি করিয়া! স্ত্রীপুত্রের ভরণ 
পোষণ করিয়া, সন্ধ্যায় হরিনাম কর, হরিকথা শ্রবণ কর, কাতর 
প্রাণে কীদিয় কাদিয়া বল, গ্রেমদাত। প্রেম দাও, এই ভোগলালসা, 
এই ছুম্পূরণীয় কাম ও তাহার জননী অবি্ভা গ্রিশাচীর হস্ত হইতে 
রক্ষা কর; সাধ্যমত পরের হিত চেষ্টা কর, প্রকৃত কল্যাণ হইবে, 
ইহাই ভাগবত ধর্ম, ইহাই যুগধন্ম। আমাদের প্রকৃত হিত এই 
সাধনাতেই সিদ্ধ হইবে, অন্য উপায় নাই। এইবার মুল শ্লোক 
কয়টির মর্থ বিচার করা যাউক। 
ধর্মী, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি কথা একসঙ্গে উদার মোক্ষ পর্যন্ত 
করা যায়। আদিতে ধর্ম ও শেষে মোক্ষ, এই মোক্ষের আর সলিল ধর 
একটা নাম অপবর্গ, সথৃতরাং ধর্মের সহিত অপবর্গের একট! অচ্ছেগ্য 
সম্বন্ধ আছে। অর্থ ও কাম ইহার! লক্ষ্য নহে, একটা! বিশেষ কিছু 
করিবার উপায় মাত্র। 
অন্তএব ধাহার! বলেন যে ধর্মের ফল অর্থ আর অর্থের ফল 
কাম, আর কামের ফল ইন্জিয়গ্রীতি অতএব ইন্দরিয়প্রীতির জন্য 
ধরমানুষ্ঠান কর! যাউক, তাহার! ভুল কথ1 বলেন। ইন্জিয়গ্রীতিই 
কি কামের ফল? আমাদের মধ্যে জের ইন্িয়-গ্রীতির অন্ত 
একট! ইচ্ছ। আছে, সেই ইচ্ছার নাম কাম। আমাদের মধ্যে . 
কাদ- আছে, এবং ইন্জিযগ্রীতির ইচ্ছাও আছে, কিন্ত ইন্্রিয়- ইং নীতি 
রীতিতে কি কামের নিরৃতি ঘুইবে? ধাহারা বিজ্ঞ, সত্যের সহিত প্ররোঁজন মহে। 


ভোগের ছার! 
কামের নিষৃত্তি 
হয় না, তাহ! 


বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 


জীবন ধারণে 


১ কামের 
গ্রয়োজল 
আছে। 


ভাগবত-ার্জা 
গাহদের পরিচয় হাইয়াছে হার রলিবেন, না. ইন্জিতীতি দাই 


ফাষের প্রয়োজন নহে এই যে কাম, ছা প(মাদের মধ্যে নিত্য- 
কীল কিল্ুগলীন থাকিক্কা। জধমারদিগকে অভার পরণের গন্ঠ ভেন্িত 


করিতেছে, এই রাম উত্জিয়-গীতির দারা ভৃত্ও হয় মা, বন্সং 


কবল ইন্্রিযপ্রীতির জন্ত চেষ্টাঙ্িত থাঞ্ষিলে অতাব আরও বাড়ি! 


যায়। অভাব মিটাইবায় জন্ত চেষ্ট। কৰি), ইন্দ্রিয়ের যাহাতে 
প্রীতি হয় তাহার প্রচুর আয়োজন করি, রি অভাব মেটেনা, 
হু বলিয়াছেন_ 


'ন জাতু কামঃ রামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
বিষ রুষ্ণবন্ধেৰ য়ে এবাভিবর্ধীতে ॥ 


কাম্য বন্র উপভোগের । ধারা কামের নিবৃত্ধি হয় নাঃ জলস্ত 
আগুন নিভাইবার জন্ত তাষ্ছাতে ঘৃত ঢাঁলিলে ঘেমন নিভিথার 
পরিবর্তে $ আগুন উজভবৌন্তর বাড়িয়া যার, সেইরূপ ইন্দ্রিয় 
তির ঘ্বার। কাম আরও বাড়িয়া যার। জামাদের সকল শাস্ত্রে 
এই এককথা । | 


যেমন তগবদগীতা বলিতেছেন__ 
শররষয়। রিন্ব্ব্তে নিরাহারম্য দেহিনঃ 1 


সার্থাং মে ব্যক্তি শীড়াছি দ্িবন্ধন অথঝ। আহারাদির অভাবে 
নিরাহার হয়, তাহার সমন্ত ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হইয়! বিনীনএাঁর 
হয় বটে, কিন্তু তাহাতে রি ব| কাদগীড়ার অন্গমাত্র 
জয় হা লা।- 

 ভাঁহা হইলে কাদের তাংগর্ষা ক্ষি?. ইজি নে. ৭ াগ- 


বত ফলিতেছেদ। বলাতীভা। বিলেত হ্কান্ভ্ড, শ্ীধর 
সা টঞ্চার বলিলেন “জী ব্বন্ন-ক্যাগ্ পর্য্যন্ত বাগাহন 
পন্য ইতি, বাক্ষেপে ইহায় অর্থ বিচার করা! যাইতেছে । 
' মরা দলেই" বাঠিনা ধাকিতে চাই, মনের ফুঃবে দষয়ে, আয়ে 


কিনটার ভাগ | 

বলি রটে, “ঘন হে আথাকে পইয়! যাও” “কার খাচিতে দায় জাই, 
বামন! সদাই ফণী গ'রে খাই হঙগাহল। |. কিন্তু যর যদি ভাক পিক 
হঠাৎ একদিন মহিষের উপর চতিয়! সম্মুখে আসি উপস্থিত হয়েন, 
তাছ। হইলে আর। কথামালা কাঠুরিয়ার ঘত যমকে কাঠেন 
রোঝ। মাথায় তুলিয়া দবিতে অন্থরোধ করিব। আমর! বাঁচিযা 
থাকিতে চাই' কেহই মরিতে চায় না| তবে যে কেহ কেহ আত্ম- 
হত্যা করে সে একটা উন্মাদের অবস্থা । আমক্ন! বাচিয়া থাকিতে 
চাই, তাহার কারণ এই, জীবনে বহুই দুঃখ পাইনা কেম, জীবনের 
মূলে আনন্দ সর্বদাই আছে, গভীর দুঃখের সময়েও লেই আনন 
উপস্থিত “আনন্দেল্প জাতান্নি জীন্বজ্তিত। 
আমর অমৃতের পুত্র, আক! বাঁচিয়্! থাকিতে চাই। এখন বাঁচি 
কি করিয়! ? তত্বদর্শী বলিবেন কেন, আমি তো আত্মা, আমার 
তৌ' মরণ নাই।' তত্বদর্শীর কথা, মভ্য। কিন্ধু আমি যখন বলি 
ধেআমি আত্মা তখন কথাটা সত্য হইঘেও আমান মিথ্যা কথ! 

ধলা হয়। কারণ আমার তে! প্রতীতি- নাই বে আমি আত্মা। 
, গাহা হইলে আমাকে এখন বীচিতে হইলে, এই দেহথান রাখিতে 
হইলে কাম চাই। কামনা (1005116) না থাঁকিলে আমাদের 
সঙ্গে জড়বস্তর কোনই প্রভেদ থাকিত না, কাছের দ্বার! চালিত 
হইয়াই আমরা! চেষ্ান্বিত, “আমি আমার, আমাকে রাঁচিতে হইবে? 
এই চিন্তাই এখন আমাদের চেষ্টান্বিত করিয়। রাখিয়াছে, এই 
চেষ্টার দ্বারাতেই আমর! নব নৰ অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করিয়! বিকাশের 
পথে যাইতেছি।, সুতরাং কাম একটা নিরর্থক ব্যাপার নহে, 
এই বিশব-দীলায় কামদেবের কাজ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। 
মদনকে দহন করিলে চলিবে ন1। তবে ক্রমে ক্রমে মদনকে মোহন 
কর! ধাঁ কিরপে তাহারই চেষ্টা ঝরা ধাইবে। সাধনার সমীতন 
আদর্শ মদমশাহস নহে), মদন মোহম, এ কথা আমর ক্রমে 
 খুরবিতে পাঙ্সিৰ। 
নাহ হইলে বুকিতে পারা গেল জীবঘ ধারণের... টুকু 


জীধনেন্ দুল 
আরন্দ ডে, 
আ(দয়] বাতির! 
থাকিতে চাই। 


সদন-দহন নহে, 
মদনমোহন 
প্রয়োজন। 


কাঙের লাভ 
জীধন ধারণ. 
জীবন ধারণের 
লাগ শ্ব্গ নহে। 


তত্ব জিজ্ঞান!। 


জীবনের লাভ 
ব উদ্দেশ্য 
বিধক প্লোক। 


ভাগবত-ধর্্ম 


দরকার) ততটুকু কামের সার্থকত| এবং 'থার্থ ভাবে জীবন ধারণ 
হইতেছে কি না, তাহ! আলোচনা করিয়া কামদেবের পূজা! করিতে 
হয়। সহজ কথা এই থে যেটুকু শরীর রক্ষার জন্ত দরকার সেই- 
টুকু থাইবে, কেবল কামের বা লৌভের বশবর্তী হইয়া অমিত 
ভোক্পন করিবে না, কারণ তাহা হলে জীবনী-শক্তির বিকাশ না 
হইয়! ফল তাহার বিপরীত হইবে । এই প্রকারে সকল জায়গাতেই 
কামের সেব! করিতে হুইবে। ্‌ 
এইবার প্রশ্ন হইতেছে ঘরে কামের ফল জীবন দারণ, এখন 

জীবন ধারণের ফল কি? একদল লোক সেই আগের কথ! বলি- 
লেন। ধর্ম কর্মদ্বার যে স্বপ্কাদিলৌক পাওয়! যায়, সেই লোৌক 
পাওয়৷ কামের ফল। ভার্গবত বলিতেছেন, না, তাহা নহে। 
ীবন ধারণের ফল তত্ব- -জিজ্ঞাসা | 

 তন্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদেস্। এই তৰ্ভি্ঞাসা কি, তাহা 
আমর] পরে দেখিব। শ্রীমজজীগবত অন্তস্থানে এই জীবনের উদ্দেসঠ 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহ! কিঞ্চিৎ বর্ণন। করিলে পরবর্তী শ্লোকের 
যাহা প্রতিপাগ্ঠ তাহার বেশ নু্দর আভাম পাওয়া! বাইবে। 


: তিরবঃ কিং ন জীবস্তি ভন্্রা: কিং ন শবসন্ত্যত। 
ন খাদন্তি ন মেহস্তি কি গ্রামে পশবোহপরে ॥ 
শ্ববিড়্‌ বরাহোষ্ররৈঃ সংস্তূতঃ পুরুষঃ পণশুঃ। 
ন যু কর্ণপাথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ 
বিলেবতোরুক্রমবিক্রামান্‌ যে ন শৃণৃতঃ কর্ণপুটেনর্ রা 
জিহবাসতী দাদ রিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ 


. ভারঃ পরং পট্ট কিরীটভুমপ্যসান ন নমেশুকুন্দং |. 
 শীবৌ করৌ নে! কুরুতঃ সপর্ধযাং হরেল্ল দকাঞ্চন কন্কণোবা 


বর্ায়িতেতে নয়নেনারাণাং লিঙ্গানি বিষণ নিরীক্ষতে| যে। 
'পাদো নৃণাং তৌ ভ্রেমজদ্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি মানুত্রজতো হরর 


ঘিতীয় ভাগ। 


জীবগ্বে ভাগবতাঁজ্ঘি রেনুন্‌ ন জাতু মর্ত্যোভিলতেত যন্ত। 
শ্রীবিষুপদ্ভ। মনুজস্তলস্যাঃ শ্বস্থাবো ষন্তু ন বেদগন্ধং ॥ 
. তিদশ্াসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহমাণৈহ্রিনামধেয়ৈঃ | 
ন ধিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো৷ নোত্রেজলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ ॥ 
শ্রীমন্তাগবত ২য় স্কঃ, ওয়, অ। 
এই গ্লোকগুলির অর্থ এই । আমর! যে এই জগতে আছি, 
ইহার উদ্দেন্ত কি? কেহ বলিবেন খাইয়া! পরিয়! বাঁচিয়। থাকাই 
জীবনের উদ্দেশ্য । শান্তর বলিতেছেন শুধু বাঁচিয়৷ থাকা, সে তো 
গাছেরাও থাকে । কিন্তু আমর| যে নিশ্বাস ফেলি ? শাস্ত্র বলিতে- 
ছেন তত্ত্রার মধ্যেও তে নিশ্বীসের মত বায়ু যাতায়াত করে। কেহ 
বলিবেন, আমর। আহার করি সন্তান 'উৎপাদনাদি করি । শাক্ 
বলিতেছেন পঞ্ডগণও তাহা করে। তাহ! হইলে আমর! যে মানুষ 
হইয়াছি, আমাদের বিশিষ্টতা কি? অচেতন পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্ড 
হইতে আমরা পৃথক কিসে? 
শাস্ত্র বলিতেছেন__রুষ্ণনাম বাহার কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, সে 
মানব একাই চারিটি গর্থণীয় পশুর কার্য সাধন করে। এই চারিটা 
পণ্ড কিকি? কুকুর, গ্রাম্য শুকর, উদ্ী ও গর্দভ। একা! মানুষ 
চারিটি পণুর ধর্মপালন করে বলিয়া পশ্তগণ সেই মানুষপপ্ডর স্তব 
করে। পঞ্তীগণ এই কথা বলে যে আমর] পণ্ু, কিন্তু একজন অপরের 
ধর্ম লইতে পারি না। আর আমরা স্বধর্ম্নে অবস্থিত। কিন্তু এই যে 
মান্ষ, এ ব্যক্তি ইহার ন্বধর্ম লঙ্ঘন করিয়া নরক হইবে তাহ! 
জানিয়াও আমার্দের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে আর অনুরাগের বশবর্তী 
হইয়াই সে পরমধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, বিধির শাসনে নহে। 
পরস্ত অন্থরাগের দ্বারা আমাদের চারিজনের ধর্ম আশ্রয় 
করিয়াছে। কুকুরের ধর্ম অকারণ রুষ্ট হওয়া, শৃকরের ধর্ম 
অমেধ্য ভোজন, উল্টে ধর্ম কণ্টকের ন্যায় ছুঃখপূর্ণ বিষয়াসক্তি, 
আর গর্দভের ধর্শ ভারবহন । তাহা হইলে শীস্তকার বলিতেছেন। 


৮৭ 


এক মানুৰে 
চাঁরিটি পশুর 
ধর্ম । 


৮৬ 


ভগব1ন্‌কে 
আগনার বলিয়া 
আশ্রয় করিতে 
হইবে, স্বভাবের 
প্র রণায়, 
ধকান্তিক 


অন্রাগে | 


ভাগবত-ধর্ 


হভগবানের কথ। শ্রবণে বন্পি রতি বা হা, তাধা। হইলে: বীনুধ 
পণ্ড অপেক্ষা হীন। ভগবৎ-কথাঁয় রতিই মাঁনৰ জীবনের লক্ষ্য । 
নিখিল বিশ্বব্যাপারে, এই পরিবর্তনপ্রবাহের মুলে আননাময় 
পরমপুরুষ তাহার স্বরূপের মধুর লীলায় মত্ত হইয়। রহিয়াছেন, 
সেই লীলাময়কে একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া আশ্রর 
করিতে হইবে, ইহাই জীবনের উদ্দেগ্ত। রোদ, ত দ্বিতীয় ফ্লোকে 
এই কথাই বল! হইল। 

. এই যে ভগবানকে পাওয়া বা একমাঁজ সত্য ও আপনার জন 
বণিষ্া, বেবল শাস্ত্রের উপদেশে নহে বাঁ কোনরপ স্বার্থ-বুদ্ধির 
প্রেরণায় নহে, স্বভাবের প্রেরণাঁয়, একাস্তিক অন্রাগে যে 
আশ্রয় করা, তাহা; যে কেবল মাত্র একটা চিন্তা বা কল্পনা তাঁহা 
রছে, ভগবানকে আমাদের সমগ্র স্ব দিয়া আপনার করিতে 
হইবে? দেহ ইন্জিক নন ঝি সম্তই তাহার; 'আলোচা গ্োকে 
তাহার না শ্রব্ণই কর্ণেষ সীর্থকতা, এইটুকু উল্লেখ করিয়। পরবর্তী 
শ্লোকে তাহাই বিস্তার করিয়া! বলিতেছেন । 

যে মানর শ্রীন্কুষেরর গুণান্বাঁদ শ্রবণ না করে, তাহার দুইটি 
কর্ণরন্ধ, বৃথ! ছিদ্রমাত্র, আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান ন! 
করে তাহার দুষ্ট জিহ্বা! ভেকজিহ্বার তু : কর্ণরন্ধ, দুইটাকে গর্ভ 
বার ভাৎপর্য) এই যে গ্রাম্যবাতীর়প বে সর্প তাহা তর্ধায় বসতি 
করে। | 

যে ষন্তুক মুকুন্দ চরণারবিন্দে প্রণত না হয়, তাহা প্বন্বের 
উদ্ধীষ এবং কিরীটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র; আর যে 
ভুই হস্ত হরির অপর্ধযা, মা করে তাহ! কাঞ্চন ও ক্ষনে দেদীগামীন 
হইলেও সেই ছই হজ্জ মৃত. ব্যক্তির হস্ত তৃল্য । কিতীট ও. উষ্তীষ 
শোন্ভিত মন্তকংঝ ভার বলার ত্রাৎপর্ধা এই, যে জঙ্গে ডূবিয়' ধাইবার 
সঙ্গর ব্পি মন্তকে কোনিও গুরুভার ভ্রবা থাকে. তাহা হইলে 
আর নিারের উপায় থাকে না. সেইরূপ উফীধ্ ও ঝিীটে 


দ্বিতীয় ভাগ। 
বিশেষভাবে ভগবছুপাঁসনা না করা যায়, তাহা। হইলে সংঙার সাগরে 
নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা খুব অধিক। হস্ত ছুইটীকে মৃতব্যক্তির 
হস্ত বল! হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে হস্ত দুইটী অপবিত্র, 
দৈব ও পৈত্র কার্ধ্য তাহার দ্বারা হয় না। 

'যাহাদের চক্ষু ছুইটি ভগবানের মূর্তি দর্শন না! করে, তাহা 
মঘুর-পুচ্ছের সদৃশ, বস্তুতঃ তাঁহার কোন কাধ্যকারিতা৷ নাই, আর 
যে ছুই পদ হরিক্ষেত্রে গমন না করে, সেই ছুই পদ বৃক্ষের মত।' 
চক্ষুকে মযুর-পুচ্ছের তুল্য বলার প্রয়োজন এই যে ইহা আত্মার 
উদ্ধার সাধন করেনা, কেবলমাত্র সংসার কণ্টকক্ষেত্রে পতিত হয়। 
চরণ ঢুইটা বৃক্ষের মত অর্থাৎ যমদূতগণ কুঠারের দ্বারা তাহা চ্ছেদন 
করিবে। | 

“হে হত যে মনুযা কখন ভগপ্তক্তের চরণরেণু ধারণ না করে, 
সে ব্যক্তি জীবস্থৰ অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মৃত, আর যে শ্ীবিষুর 
পদলগ্ন তুলসীর গন্ধ আত্্রাণ করিয়া আনন্দিত ন! হয়, সে নিশ্বাস 
সবেও মৃত-শরীর সদৃশ ।' 

মানব এই প্রকারে ভগবানকে অন্থুভন ও আস্বাদন করিগ়া 
বাহ্য অঙ্গ সমূহের সার্থকন্তা সাধন করিবে। কিন্তু কেবল তাহা 
হইলেই ভইবে না, অস্তর অঙ্গ সমুহেরও ভগবছুপাসনদ্বার! সার্থকতা 
সাধন করিতে হইবে । হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার 
না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে লোমাঞ্চ না 
হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় পাধাণতুল্য কঠিন। 

শ্রীমস্তাগবত শাস্ত্রে এই এক অপূর্ব ব্যবস্থা দেখিতে পাওর৷ 
যায় যে, যেকোন স্থানের উপদেশ আলোচন| করিলেই ভাগবত- 
ধর্মের বাহা' আদর্শ তাহা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। জীবনে 
ধর্ম যখন প্রতিষ্ঠা ও বিকাঁশলাভ করে, সেই সময়ে জীবন কিনূপ 
হয়, তাহ! পূর্বের শ্লোকগুলি হইতে একরূপ বুঝা যাইতেছে। 
ধর্মজীবনের একটা আদর্শ আছে তাহা এইরূপ শিক্ষা দেয় যে 
আমাদের এই দেহ ও ইন্দ্রিয় পরমার্থের বিরোধী : অর্থাৎ ইহার! 

১২ 


৮৯ 


গ্রমভাগবতে 

সর্ববস্তই এই 

জাদর্শ ব্যক্ত 
হইয়াছে। 


৯০. 


ডাগবত- ধদ্পন 


আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিব্-স্বূপ। ভাগবত-ধশ্ম তাহা 
বক্নে না। ভাগবত-ধর্মে অবশ্য দেহনুখ বা ইন্জির়স্খ উদ্দেশ্ত- 
রূপে উপবিষ্ট হয় নাই, ভাগবত-ধর্ম্ে এই কথা বলা হয় যে দেহ 
ও ইন্দ্িয়ের দ্বারা যখন আমরা আমাদের ছোট আমিটিকে আশ্রয় 
করি, তখনই ছুঃখ গাই, কিন্তু এই দেহ ও ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ 


করিয়া ধর্ম করিতে হইবে না, তাহাদের দ্বার. ভগবানের উপাসনা 


ঝ! সেবা করতে হইবে, ইহাই প্রকৃত কথা । 


ঞপপাপিশি 


তত্বের ত্রিবিধ পরিচয় | 


আমর! সচরাচর লোককে বলিতে শুনি যেধর্ম কম্ম কর, 
তাহ! হইলে স্বর্গে যাইবে, মৃত্যুর পর সুরলোকে পরম স্থুথে কাল 
কাটাইবে, আর যদি তাহা না কর তাহা হইলে নরককুণ্ডের মধ্যে 
ভীষণ যাতনা! ভোগ করিতে হঈবে। ইহ! সত্য কথা। কিন্তু ধর্শা- 
জীবনের ইহাই শেষ কণা নহে। যে শান ঝা যে ধর্ম, মানবকে 
এই প্রকারে স্বর্গম্থের লালসার প্রলুন্ধ করিয়া, অথবা তাহার 
বিপরীত নরকের ভয়ে আতঙ্কিত করিয়৷ ধর্থানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করায়, 
সে ধশ্ম উন্নত শ্রেণীর মানবের ধর্ম নহে, সে ধঙ্ছের হয়ত প্রয়োজন 
আছে, কিন্তু তাহা নিয্লাধিকারীর জন্য | 

ভারতবর্ষে অধাতশ্বতত্ব নিবূ্পণের জগ্ঠ দার্শনিকের মনীবা যখন 
হইতে সথগ্ম বিচার আরন্ত করিরাছে, সেই সময়েই পূর্বের সতাটুকু 
জ্ঞানবান্‌ লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । আমরা নাংখ্য- 
দর্শনেই ইহার প্ররুষ্ট পরিচয় পাই । স্বর্সস্খ যে জ্ঞানবান্‌ মানবের 
ধর্মজীবনের লক্ষ্য হইতে পারে ন1, তাহ সাংখ্যদর্শনে এবং ভগবদ্‌- 
গীতায়' বিশেষভাবে বল! হইয়াছে । সাংখ্যকার ও গীতাকারের 
এই দিদ্ধান্ত শ্রীম্াগৰত গ্রহণ করিয়াছেন। গতবারে আমরা 
বে তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি তাহার দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যায় শ্রীধর 
স্বামী-বলিলেন “জ্ীবস্য জীবনস্য চ গ্ুনঃ কর্- 
ভিহ্ব্মানুষ্টানদ্বান্পা ইহ প্রম্সিদ্ধঃ ত্বর্গািঃ 
সোইর্থখোে ন ভবতি কিস্ত তক্ভ্রজিজ্ঞা- 
সেল ।” 

_ অর্থাৎ তত্বজিজ্তাসাই জীবনের উদ্দে্ঠ বা ফল, ন্বর্গাদি নহে। 
ইহাই বেদান্ত-শান্ত্রের কথা । বেদান্তন্ত্রে বল হইয়াছে, ত্র্গ- 
জিজ্ঞাসাই জীবনের ফল। শ্রীমন্তাগৰত দেখাইতেছেন, এই থে 
রক্ম ইনি তত্বেরই একটি নাম মাত্র। তত্ববিদের৷ এই তন্বকে 


ভয়ের ধন্ম বা 
লোভের ধশ্ব, 
উন্নত নহে। 


তর্জানন্ 
প্রয়োজন। 


স্বয় জ্ঞানই 
' তিত্ব। 


এই তত্বের 
ভ্রিনিধ প্রকাণ 


২ 


১। বঙ্গ । 
হ। পরমাত1। 
ও। সগৰান্‌। 


কু, অদ্য 
জানত; ইহ! 
ভুলিয়া গেলে 
লীল। বোঝ। 
যাইবে ন। 


তাহাতে জনধ 
হইবে। 


ভাগবত-ধন্ঝ 


অয় জ্ঞান বলেন, ব্রদ্ধ, পরমাত্ম! ও ভগবান্‌ এই তিন ভাবে তিন 
শ্রেণীর সাধক বা! উপাঁসক এই অদ্য জ্ঞানকে উপলব্ধি করেন। 
ওপনিষদ সম্প্রদায় ইহাকে বলেন ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভের বলেন পর- 
মাত্বা, আর সাত্বতগণ বলেন ভগবান্‌। তত্ব কিন্তু এক, অয় 
জ্ঞানতত্ব। 


“ৰদস্তি তত্তব্ববিদস্তত্বং যজ ভ্ঞানমন্দয়ং। 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥% 


্ী্তাগবতে এই যে শ্লোকটি ইহা বড়ই প্রয়োজনীয়। এই 
শ্লোকটি বিশেবরূপে ধারণ। করিতে পারিলে, আমরা বেশ বুঝিতে 
পারি যে শ্রীমন্তাগবত-গ্রন্থে কিরূপে বেদান্তসিদ্ধান্তের পূর্ণ সমন্বয় 
করা হইয়াছে। তত্ব যে 'অদ্বয় জ্ঞান ইহা আমর! দৃঢ়রূপে সর্বদা 
হৃদয়ে ধরিয়। রাখিব। এইটুকু যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহা 
হইলে লীলাতত্ব, বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীগ! মোটেই 
বুঝিতে পারিব না। শ্রীশ্রীচৈতন্ঘচরিতামূ তারও এই কথাটুকু 
আমাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যথা - 


কৃষের স্বরূপ বিচার শুন সনাতিন। 
অদ্ধয় জ্ঞান তত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন । 
সর্বব আদি সর্বব অংশী কিশোর শেখর। 
চিদানন্দ দেহ সর্ববাশ্রয় সর্ব্বেখর ॥ 


কষ যে “অয জ্ঞান তত্ব” ইহা হৃদয় মধ্যে দুরূগে ধারণ! না 
করিয্। লীলরস আস্বাদনে চেষ্টান্বিত হইলে যে কিরূপ অনর্থ হয়, 
তাহা! অতি সহজেই অনুমেয় । আমর! ইন্দ্িয়ের সাহাধ্যে জ্ঞেয 
জগতের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, আমি জ্ঞীতা, জ্রেয় জগত আমার 
জ্ঞানে বিদ্ধমান। আমি অবিদ্বাচ্ছ্ন হইয়। আমাকেই এই জগতের 
টা, জ্ঞাতা, ভোক্তা বলিয়া অন্ুতব করিতেছি। এই যে দ্বৈত, 
ছাই মানব-ক্জানের সাধারণ গ্রবস্থা। আমরা জড় চেতনের, 


দ্বিতীয় ভাগ। 

দেবাস্থরের, অন্তর বাহিরের, দ্বন্ব বা প্রতেদ মর্বদাই দেখিতেছি ও 
জানিতেছি, কিন্তু এই উপলদ্ধি মানব জ্ঞানের চরম দীম! নহে। 
চরমে গিয়া মানব এই উভয়কে এক একত্বের ও সামগ্রস্তের মধ্ো 
অনুভব ও উপলব্ধি করে। এই বেঢুই, দৃষ্ট ও দ্রষ্টা, জড় ও 
চেতন, প্রকৃতি ও পুরুষ, রয়ি ও প্রাণ এই ছুইকে বখন এক সম- 
্বয়ে লইয়া! গিয়৷ ইহাদের সেই নিত্য-সম্বন্ধের বা মিলনের বাঁ এক- 
ত্বের মধ্য দিয়া অনুভব করা যায়, সেই সময়েই অদুয় জ্ঞানতন্ব 
হৃদয় মধ্যে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। 

মনে করুন, বৃন্দাবনে লীলা হইতেছে, এই লীলার যে মধুর 
বর্ণনা তাহা শ্রবণ করিতেছি । এখন প্রশ্ন এই, আমাদের দৃষ্ট এই 
প্রাকৃত জগত ও শ্রীতগবানের প্রেমলীগাস্থান আনন্দের বৃন্দীবন, 
এই ছুইটি কি এক প্রকারের জিনিস? তাহ! যদ্দি মনে করি, তাহ! 
হইলে তো সর্ধনাশ। তাহা হইলে তো আর বুন্দাৰনের চিন্ময় 
থাকে না। বৃন্দাবন “প্রাক্কতেত্দিন্স গ্রাহ্া নহে 
হজ আ্বপ্রক্কাস্প 1৮ বুন্দাবনের দুষ্টা কে? ভক্ত। ভক্ত 
কে? ধিনি শ্রীভগবানের হইয়াছেন। ভন্ত আছেন, তিনি 
দেখেন, তিনি শোনেন, তিনি গান করেন, তিনি নৃত্য করেন, 
তিনি শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, নাম, লীল! প্রভৃতি স্মরণে ও 
কীর্তনে সর্বদ। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নরনসলিলে ভািয়৷ যান, কিন্তু 
এই যে তাহার ক্রিয়া, এই ক্রিয়ার মূলে ০তমহহ, কত্তা5 
আহহ, ভ্রষ্টা”” এই প্রকারের অভিমান নাই। ভক্তি তে৷ 
অহং-অভিমান সম্পন্ন কোন জীবের নিজন্ব সম্পত্তি নহে, ভক্তি 
ভগবানেরই স্বরূপশত্তি। অতএব ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপ। ভক্ত 
ও ভগবান ভিন্ন হইয়।৷ অভিন্ন। তাহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা 
অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দেখা গেল ভগবানের লীলার 
্রষ্টী (অভেদের দিক হইতে দেখিলে ) ভগবানই নিজে । আমি 
যখন তাহার, আমার নহি, সেই অবস্থাতেই আমি লীলা-রস 
আস্বাদন করিতে পারি। আমি যখন আমার, তখন আমার 


৯৩ 


দ্বন্বাভীত 
তত্বই এই 
অন্তত । 


বৃন্দাবন প্রাকৃত 

ইন্জিয়ের গ্রাত 
নহে--তাহ! 
স্বপ্রকাশ। 


ভক্তি ভগবানের 
স্বরূপ শক্তি, 
সুতরাং গজের 
অহং-জভিম!ন 
নাই। 


ভক্ত ও 
তগবান, 
ভিন্ন ও অভিন্ন। 


৯৪ 


ক্ষণিক জ্ঞানবাদ 
নাস্তিকতা । 


ভাঁগব্ত-ধন্খী 


লীলারস আস্বাদনের অধিকার নাই। ব্রজদেবীগণেরও যখন মনে 
সৌভাগাগর্ব জাগিল যে আমরা শ্রীকুষ্ণকে পাইয়াছি, সেই মৃহর্তেই 
কৃষ্ণ অন্তহিত হইলেন। ইহাই লীলার রহস্ত। অচিন্তাভেদাতেদ- 
বাঁদী গৌড়ীয় আচার্যগণই এই লীলাতত্বের শেষ রহস্ত জগতে 
প্রচার করিয়াছেন। 

্রীধরস্বামী পূর্বোদ্ধত শ্লৌকের টাকায় “অন্বস্্র ভল্তান্ন- 
তত্র” বুঝাইবার জন্য বলিলেন €“ক্ষর্বি কুভভামগ্পক্ষ 
ন্যলগত্তি” অর্থাৎ ক্ষণিক জ্ঞানবাদ নিরন্ত করিলেন। সাংখ্য- 
কার ইহা করিয়াছেন । “ক্ষণিক জ্ঞানবাদ” নাস্তিক মত। বর্তমান 
ইউরোপে জনষ্টরাট মিল, এই ষতের প্রচারক | ইংরাঞীতে ইহাকে 
50758610111 বলে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে এই মত 
বিশেষ ভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার! কি বলেন? 

তাহারা বলেন যে আত্ম! নামে স্থির বা নিত্য কোন সত্তা নাই। 
তাহাদের মতে “স্ছিক্াঙ্যাসিছ্জেঃ ক্ষণিকত্ত্।” 
সকল কার্মাই অস্থির ব৷ অনিত্য--আত্মাও এক প্রকার কার্য । আত্ম! 
দীপশিখার মত। তৈল ও বন্তিকার সহিত অন্য দীপশিখা যোগ করিলে 
আর একটি দীপশিথার আবির্ভাব হয়। সাধারণ লৌকে মনে 
করে যে দীপশিখ। স্থির ও একটি অথণ্ড পদার্থ । কিন্তু তাহা নহে। 
প্রত্যেক ক্ষণে উহ! নূতন হইতেছে । যেমন একট! গোল চাকায় 
( আলাত-চক্র ) একটা আলো৷ এক জায়গায় রাখিয়া বদি তাহা! 
অত্যন্ত ৰেগে ঘুরান যার তাহা হইলে মনে হয় সমস্ত চক্রই 
আলোক, সেই প্রকার দীপশিখার অতিদ্রত ধারাবাহিকতা বশতঃ 
আমাদের মনে হয় যে উহ! একটি অথ্ও বস্তু। 

আত্মাও এই প্রকার । শুক্রশোণিতে এক আত্মার যোগে অন্ত 


আত্মার উদ্ভব হয়, জ্ঞান-প্রবাহের অতিজ্রত ধাঁরাবাহিকত| নিবন্ধন 


মনে হয় উহা! এক অথপ্ড বন্ত। 
নান্তিকদিগের এই মতের নামই ক্ষণিক জ্ঞানবাদ, শ্রীমভীগ- 
বতের টাকায় শ্রীধরস্ামী তাহার উল্লেখ করিলেন: 


দ্বিতীয় ভীগ। 


সাংখ্-মত এই মতকে কি ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন: তাহারও 
একটু আলোচিন! কর! দরকার, কারণ শ্রীমদ্তাগৰতেও কয়েক স্থানে 
সাংখাগণের এইসকল যুক্তি অনুস্থত হইয়াছে । 

সাংখ্যগণের প্রথম আপত্তি প্রত্যভিজ্ঞা । নম প্রত্যভিজ্ঞ্ত। 
বাতা 15 সকল কাধ্যই যে ক্ষণিক ও অস্থির তাহা নহে। 
কারণ তাহা হইলে পূর্ববে যাহা দেখ্য়াছি, এখন'আবাঁর তাহা 
দেখিতেছি বা শুনিতেছি এরূপ মনে হয় কেন? ইংরাঁজীতে ইহাকে 
বলে 1061101908601) 9 1161095) 

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে নাস্তিকের যে উদাহরণ দিলেন সে 
উদ্দাহরণই ঠিক নহে €দুষ্টাভ্তালিদ্ছেস্চ” দীগশিখা অন্ত 
দীপশিখা হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা কাধ্য (০৪১০৫) কিন্তু আত্মাও 
যে কার্ধ্য তাহা! তোমার কেবল কথায় স্বীকার করিব কেন? 
ইংরাজীতে বল! যাঁয় যে আত্মা তো ০4১৪, 301 হইতে পারে । 

তৃতীয় আপত্তি এই যে, সকল বস্তুর ক্ষণিকত্ব মানিলে কাঁধ্য- 
কারণ ভাবই প্রতিষ্ঠ। কর! যায় না। “ম্বুগপত্জাম্ত্্মা- 
নম্্রোঃ নল হ্তাব্যকান্রুণ ভাব” ছটি জিনিস যদি 
এক সঙ্গে জন্মায় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কার্যাকারএ ভাব্‌ 
থাকিতে পারে না। কারণকে কার্য্যের পুর্বক্ষণব্তী হওয়া ঢাই। 
যদি বস্তুমাত্রেই ক্ষণধ্বংনী হয়, তাহ! হইলে প্রাকৃক্ষণবর্তী নে কারণ, 
তাহা যেমন ধ্বংস হইল অমনি পরক্ষণবত্তী "যে কার্য কাহারও 

শহইল। “পুন্বর্বাপাস্সে উত্তব্পম্মোগাহ।” সুতরাং 

বস্তর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে কাঁরণেরও অস্তিত্ব থাকে না, কারণের 
অস্তিত্ব ন! থাকিলে কার্যেরও তাহাই হইবে, অর্থাৎ তাহারও অস্তিত্ব 
থাকিবে না। £তদভ্ভাজে ভদম্বোগাত্ উভ্ডম্ম" 
ক্যভ্ডিচ্ডান্রাদস্সি 1৮ সুতরাং কারণের একটা সম্ভাৰ 
আছে অর্থাৎ উহ ্ণিক নহে। তবেষদি কেহ বলেন ''নিয়ত- 
পুর্ববর্তীত1”ই কারণ (দা্শনক [1011০ একালে এই আপত্তি 
তুলিয়াছিলেন, মাটিনে! তাহ খণ্ডন করিয়াছেন ) কিন্তু ইহা স্বীকার 


৯৫ 


সাংগা এই মত 
গণ্ডন 
করিয়াছেন 1 


সাংখ্া দশশনের 
তিনটি আপত্তি। 
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ভাগবত-ধর্ম্র 


করিলে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণের মধ্যে প্রভেদের কোন 
নিপম থাকে না। “প্পুক্ববভাবজ্মাত্রে ন নিম্ন 
আর তাহা হইলে অভাবই যে সকল কার্য্ের কারণ হইয়। দীড়ায়। 
কারণ প্রত্যেক কার্ধোরই পূর্ববর্তী অবস্থা তাহার অভাঁব। ইহা 
হইতে দেখিতে পাঁওয়! যাইতেছে যে শৃন্তবাঁদ, অভাব-বাঁদ, প্রারস্ত- 
বাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদ প্রভৃতি মত প্রায়ই অন্নরূপ। 

নাস্তিকের বলিলেন আমরা বিজ্ঞান-বাহ্ অর্থাৎ বিজ্ঞান ছাড়! 
অন্য কোন কিছুর মত্ত স্বীকার করি না, ইহার উত্তরে সাংখ্য 
আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে “নন ল্রিজ্ভাঁন্মা ত্র 
ব্বাহ্প্রতীত্তেঃ1৮% ধিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই 
ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্তুর” প্রতীতি” 
যে সকলের হইতেছে । যদি ল 'প্রতীতি' মানিনা। তাহা হইলে 
বিজ্ঞানও মানিতে পার না। অথবা! বিজ্ঞান মানিতে গিয়াই যে 
প্রতীতি মানিতেছ।“প্রত্তীত্িহি জিকা ধিকা1% 
প্রতীতিই যে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-বাহা সকল বিষয়েরই সাঁধিক1 | 
অতএব সাংখ্য বলিলেন যে যাহারা বলে ““স্পুল্যাৎ তত্জ্রৎ” 
তাহারা অজ্ঞান। £“তবঙ্পনবাদ াজ্রমমলুদ্জীন্নীহ৮ 
মুঢ় লোকের'ইহা অসার কথা মাত্র। ইহার কোন সার্থকতা৷ নাই। 

“উভভয়পক্ষ সমানক্ষেমন্বাদয়মপি” 

বস্তমাত্রেই ক্ষণিক, বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই এই ছুইটি মতই 
প্রত্যভিজ্ঞান ও প্রতীতির দ্বারা যেমন খণ্ডন হয়, শ্ঠ্যবাঁদও তেমনি 
খণ্ডন হয়। “অঅপুক্রলাহন্যিভন্মশা”  সংসারশূন্ঠ 
বলিলে ছুঃখ নিবৃত্বিও হইবে না, ছুঃখনিবৃত্বির কোন উপায়ও 
হইবে না। 

সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের সমন্বয়ের উপর শ্রীমন্তাগবতের প্রতিষ্ঠা, 
প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমন্তাগব্ত বুঝিতে হইলে এই উভয় দর্শনের 
সিদ্ধান্তগুলির সহিত পরিচিত হওয়া গ্রয়োজন। 


রই ঞিগেজজ বিন 


দ্বিতায় ভাগ। 


্র্ধ, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ তিনটি পৃথক বস্ত ॥নহেন-_-একই 
পরমতত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ ব! উপলব্ধি মাত্র। সকল সম্প্রদায়ের 
সাধক ব| দারশশনিকগণ এই তিনটি প্রকাশ যে একরূপে ব্যাখ্য। 
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করেন, তাহা নহে। ভাগবত-সম্প্রদায়ের যাহ মত, আমরা স্থলে ' 


তাহারই আলোচনা করিতেছি। 

প্রথম চিন্তা, যাহা মানবের মনে উদয় হর তাহা এই যে, তিনটি 
তত্ব আছে। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ। 

ভাগবত-শান্ত্ের অভিপ্রার ধীরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে 
পারা যাঁয় যে, এই তিনটি তত্বের মধ্যে ধাহারা1 জগং-তন্ধ আশয় 
করিয়া একত্র দিকে অগ্রসর হয়েন, তাহার! ব্রক্গতন্বে উপনীত 
হয়েন ; যাহারা জীবতত্ব বা আম্মতত্ব আশ্রয় কবিয়া অগ্রসর হয়েন 


তাহারা পরমাত্মতব্ে, আর বাহার! ঈশ্বরত্তত্ব বাঁ বিষয় ও আত্মতত্ব 


এই উভয়ের যাহা সম্বন্ধ বা মিলন, তাহা আশ্রয় করিয়৷ অগ্রসর 
হয়েন, তীহারা ভগবভ্তত্বে উপস্থিত হয়েন। প্রথমটি জ্ঞানের পণ, 
দ্বিতীয়টি যোগের পথ, আর তৃতীয়টি ভক্তির পথ । লক্ষ্য সকলেরই 
এক,__অদয়জ্ঞান। কেবলমাত্র আলোচনার আরন্তে যেটিকে মুখ্যরূপে 
আশ্রয় কর! যায়। সেইটির জন্ত চরমতত্ব পৃথক্রূপে প্রতীত হয়েন। 
জগতে তিন রকম মানুষ আছে, কাহারও নিকট আপনা! হইতেই 
জগত্তন্ব মুখ্যূপে প্রতীত হয়, তাহাকে আত্মহত্ব বা ঈশ্বরতত্বে 
নিবিষ্ট করা মানবের আয়ন্তাধীন নহে। আবার কেহ আত্মতত্বকে 
নুখারূপে আশ্রয় করির৷ অধাযায্-আলোচিনায় অগ্রসর হন। তাগ- 
বত-ধর্ম্ে অধিকার শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে হয় ন।, ইহার 
প্রকৃত তাৎপর্য এই যে জগতে এমন একদল লোক আছেন, 
তাহাদের হৃদয়ের ও মনের স্বাভাবিক গঠনই এইরূপ, যে তীহার। 
প্রথম হইতেই আত্ম! ও জগৎ বা অস্তর ও বাহির এতদুভয়ের সমন্বয়- 
রূপে যে তত্ব রহিয়াছেন, সেই তবেই তাহাদের চিন্ত নিথিষ্ট হয়। 
সেই তত্বের ভূমিতে যতক্ষণ আরোহণ কর। না যায়, ততক্ষণ 7াঁহা- 
দের হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। ভগবদগীতায় যে, ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম, 


১৩ 


জগ্গং-ত ও) 
রন্ষ,_জ্ঞান। 


আত্মতত্ব, 
পরমাস্মা, যোগ । 


ঈহ্বগতব)-- 
ভগবান্‌, ভক্তি। 


এই ভেন 
ম্বাভাবিক। 


শঙ্কর ও 
রামানুজ। 


সজাতীয় 
বিজাত'র় ও 
স্বগত ডেদ। 


ভাগবত-ধন্ম 

এই তিন পু$দষের প্রসঙ্গ দেখা যায়, ভাহাও মূলতঃ ইহাই । পুরুষ 
এক, কিন্তু উপলব্ধি তিনরূপ। তন্বগত প্রভেদ কি তাহা আচার্য 
শঙ্কর ও আচাধ্য রাঁমানজের মধ্যে যে মতভেদ, তাহার ছু একটি 
কথার আলোচনার দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে বৰিতে পারা যাইবে। 
শঙ্করাচাধ্ ত্রদ্জের সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ গ্রতিষিদ্ 
কৰিয়া নির্বেশেষ শুদ্ধাদ্ৈত ভাব গ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই 
ত্রিবিধ ভেদ এইরূপ। গাছের পাঠা, ফুল আর ফল, ইহাদের 
যে ভেদ তাহার নাম সগগত ভেদ। এক গাছ হইতে অন্য গাছের 
যে ভেদ তাহার নম সজাতীর ভেদ, আর ভিন্ন জাতীয় বস্ত, যেমন 
প্রস্তরাদি হইতে বে ভেদ তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ । 


“বৃক্ষস্ত অগতভোভেদঃ প রপুষ্ণ। কলাদিভিঃ । 
বৃক্ষান্তরা্ সজাতীয়ে। নিজাঠায়ঃ শিলাদিতঃ ॥" 


আচাধ্য শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম এই ভ্রিবিধ ভেদই নাই ; আচাধ্য 
ঢরামানুজ বলেন ব্রপ্গের সঞজাতীয় অপর বর্গ নাই, অত্যন্ত বিজাতীরও 
কোন পদার্থ নাই, কিন্ত তিনি দ্বগতভেদ-বিনিমুক্ত নহেন। গাছের 
ডাঁল, পাল।, ফুল, ফল ইহারা পুথকৃ, কিন্তু অধয়বী যে বৃক্ষ ভাহা 
এক, ডাল গালা গরাভৃতি বৃগ্ষের শরীর, শরারের দ্বারা শরীরির 
ভেদ হয় না, তাহার অদ্বেতন্ব অক্ষু্ পাকে, হবে এই অন্বৈতত্ধ 
বিশুদ্ধ নহে, বিশিষ্ট। “ভু লান্নীহ ব্বু্্ষা চিদাচিচ- 
জিশ্পিষ্টস্য ব্রক্মপঃ সিদ্ধাত্দেন জিশিশস্টস্যৈ 
আহ্িতীম্ত্জহ জিনচ্জহ 1৮ অর্থাৎ শরীর দ্বারা শরীরির 
যেমন ভেদ সিদ্ধা হয় ন।, তেমনই শরারস্থানীয় চেতনাচেতনাত্মক 
জগৎপ্রপঞ্চ দ্বারাও তাহার অদ্দৈতদ্বের হানি হয় না। 

পরতত্বের উপাসনাঁভেদে এই থে ত্রিবিধ প্রকাশ, ইহার বিশেষ- 
রূপ আলোচনা আবশ্ঠক। এই আলোচনায় আময়া একটি স্থগম 
পথ ধরিয়!, অগ্রসর হইতে পারি। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
তাহার টাকায় এই স্থুন পথ প্রদর্পণন করিয়াছেন। আমরা 


দ্বিতীয় ভাগ । 


স্াহারই মন্তব্য অতান্থ সরলভাবে বিবৃত করিতেছি । শ্রীমদ্াগ- 
বতাদিশাস্তরে শ্রীভগবানের ধাম, আকুতি, "গুণ, বি্ৃতি প্রহতির 
কথা আছে এখন প্র্থ এই নে শ্রীগবানের কি সত্যই এ সমস্ত 
আছে ? জ্ঞানী ত্রন্গোগাসক বলবেন, ৪ সমস্ত গায়িকগুণের খেলা, 
অথবা কল্পনা। তল্লাশি ভন্তানহ লিক্পাক্ান্হ 
জন্ত'তভেন্ত দি লিভ্ডাপম্ুল্যৎ িতসাজমা স্যৎ 
ভিছ্িশ্পেলাপাহ ব্ডগলক্জাাদীনাহৎ তদ- 
নন্যক্্রমননলাত | জীলক্মাহ্ান্তো সত এত্তিছ- 
কেবল ভতদৈক্যাদিদৎকানস্পদক্ভ জগান্থ্যস্য 
জিশ্বস্য কান্না ক্স ুক্দ্াদহহৈতহ 1৮ 
ভ্ভান নিরাকার, জ্ঞাভা ও জ্ঞেরবিভাগ শুগ্র, চিত্সামান্, ভগবদ্ধীম 
প্রভৃতি যাহা কিছু চি্িশেষ শাৎ সেই চৈতগ্ত হইতে পৃথক হইয়াও 
অপৃথক্‌ তাহাদের পার্থক্য বা সন্ধা স্বীকার করেন না। জীব ও 
মায়! তাহার শক্তি, সুতরাং ধন্তিমানের সহিত অতি, তাহারা 
ইং পদবাচ্য এবং কাঁ্া, ইহাই বিশ্ব, ইহা কারণমাত্রাগ্রুক। অথাৎ 
কারণেই তাহাদের সন, তাহা ছাড় আর পৃথক সত্বা নাই। 
ধাহারা পরামাত্মা রূপে ভরাহাকে উপলদ্ধি করেন তাহাদের 
মত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাঁশর এইবূপে বলিতেছেন এ তল্মতে 
পক্পমজআনশ্চিদেকক্দপক্জাজ জ্ঞানমাত্র- 
ক্েহপি সাক্ষিজ্াদেভর্ভীনলিশেনস্যাশ্রস্স- 
কমপি। দ্যমলি দীপাদেজের্যাতীল্পজেে- 
হপি জ্যোতিন্সক্রমিল নান্ুপপনলহ কেডিত 
স্রঙ্গেহার্তজঙস্রাক্গাশে প্রাদেশা ভ্রৎ- 
পুরুলল্মহ বসম্ভন্িত্যানেঃ সাকা ব্রজপও 
মান্াস্াঃ সক্ডিজ্ান্মান্্িকানাধও তদন্যত্তী- 
তঙ্জীলস্য তদ্বিন্ডিল্লাৎস্পক্জাহ ততো দ্বিতী- 
স্মক্রা্ভা।দচ্হক্সন্ম।৮ এই মতে পরমাম্ম। চিপ্পেক- 
রূপ বাঁ নিধিশেষ ও জ্ঞানমার। কিন্তু দথাপি তিনি সাক্গী এবং 


ঘন 


ভগদ্ধামাদি 
জ্ঞানীর মতে 
মাযিক। 


১০০ 


যোগমতে 
প্রমাস্মা 
জানের 

জাশ্রয়। 


ভাগবত-ধণ্ম 


সেই জন্ট যাঁহাকে বিশেষজ্ঞান বলে, যেমন পটজ্জান,. ঘটজ্ঞান প্রভৃতি 
এ সমুদয় হইতে তিনি স্বতন্ত্র হইলেও একেবারে স্বতন্ত্র নহেন অর্থাৎ 
এ সকলের তিনি আশ্রয়। যেমন কুর্য ও প্রদীপে জ্যোতি আছে, 
এই যে জ্ঞান, ইহ। আমাদের কৃর্যাঙ্জানের আশয়ে বিহিত হইতেছে, 
কারণ, জ্যোতি বলিয়া একটি নিত্য পদার্থের জ্ঞান, ধাহ। মানবমনে 
বিশন্তমান তাহা সুর্য্যকে দেখিয়াই হয়। কিন্তু তাই বলিয়! ক্র্ষ্যে 
যেটুকু নিত্যতা আছে, দীপে সে নিত্যতা নাই। শ্রীমপ্তাগৰতের 
দ্বিতীয় স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে থে কেহ কেহ স্বন্ 
দেহের অভ্যন্তরে যে হ্ৃদয়রূপ অবকাশ আছে, তাহাতে বাসকারী 
প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া তাহীরই 
স্মরণ করিয়৷ থাকেন। সেই পুরুষ চতুভূজ এবং তাহার ভূজ- 
চতুষ্টয়ে শঙ্খচক্র গদাপন্ম বিরাজমান, ইত্যাদি যে অন্তর্ধামী-ধারণার 
কথ। বল! হইয়াছে, এই অন্তর্মামীর যে সাঁকারত্ব তাহা! মায়ার শক্তি; 
যাহ! মায়ার কার্ধা বা মায়িক, তাহ! পরমার্থ নহে অর্থাৎ তাহা আছে 
বলিয়। প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ তাহা নাই। জীবও তাহারই 
অর্থাৎ এ মায়ারই বিভিন্নাংশ, সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই নাই, 
অতএব পরমাস্ম! অদ্বয় জ্ঞান। 

এইবার তৃতীয় তত্ব। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন 
“তথা ভগবানিতি ভক্ক্মদুক্যতে তজ্‌- 
জ্ঞান । এতল্মতে গ্ুুর্বব বভভভানসাভ্রত্হে- 
ইসি ভগশ্শব্দবাক্যম্বড়েশ্বশ্যস্যাপি। অপ্রা- 
ক্কুতব্হেন িল্সা ত্রত্বা তদ্রপতুহৎ হদুক্ত 
লিম্দুগুলীশে 

“্এীশ্ব্্যস্য সমগ্রস্য বীর্যযস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যণ্নীং ভগ ইতীঙগন! ॥ 


জ্ঞানশক্তি বলৈশরষ্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। 
ভগবদ্ছুন্দবাচ্যানি বিনা! হেয় ণাদিভিঃ।1৮ 


দ্বিতীয় ভাগ। 


তখৈব দ্বিভুজজ্্র চতুর্ভজব্বার্গি-লিলিখ 
চ্িদমঘ্নাক্ান্ৈবহিব্ন্তর্বভিজ্েইপি। মন 
চ্যলন্তে চি মক্তজ্ঞা হত্যা প্রলম্নাপলীত্তি 
স্লাল্দাদিলাক্যৈঠ সদেল চেল্যমসেববক্- 
মবাদিলিভাগেইপ্সি অদ্বস্বতহ সুর্ক বক্ত- 
চ্হত্ভীনাৎ ভিদাদীনাৎ তদ্বিলাঁলানাহৎ 
হেকুস্টাদীনাৎ তদভ্ডন্সত্ব মননাত ততো 
ভিলত্বত্ভীবনৈবাদ্বক্মপপদেশন জ্যন্রক্ড11৮ 
ভক্তের! ধাঁহাকে ভগবান্‌ বলেন, তিনিও জ্ঞান। তিনি জ্ঞানমান্র 
হইলেও তাহাতে ষড়েশর্য্য আছে । এই ষড়ৈশ্বম্য অগ্রাকৃত ও চিম্ময়, 
স্থৃতরাং জ্ঞানরূপ এবং নিত্য, অর্থাৎ সেই পরতন্বের স্বরূপ হইছে 
কখনই পুথক্‌ নহে। বিষুপুরাণে এই ছয় প্রশ্থধ্যের নাম-_এশর্যা, 
বীর্য, যশ, রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। নিশ্য অপ্রাকৃত জ্ঞান, শক্তি, 
বল, এঙবম্য, বীর্য্য, তেজ অনীমভাঁবে বাহাতে বিরাজমান, তিনিই 
ভগবত-শব্দ বাঁচ্য দিভুজ, চতুভূর্জ আদি বিবিধ চিদ্বনাকারে 
তিনি বাহিরে ও অন্তরে নিত্য বিছ্বমান। স্কন্দপুরাণে আছে, 
শুগবান্‌ বালতেছেন আমার ভক্ত সুমহান্‌ গ্রলয়াপদেও স্থানত্রষ্ট 
হন না । দেব্য, সেবক ও সেবার বিভাগ সর্বদাই বিছ্মান। 
কেহ বলিতে পারেন তাহা হইলে অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? ইহার 
উত্তর এই যে চিদাদ্দি যে সকল শক্তির কথ! বলা হইল, ও বৈকুষ্ঠাদি 
যে সমস্ত বিলাসের কথ! বল! হইল, তাহা তাহার স্বরূপ হইতে 
বিভিন্ন নহে। অদ্বয় এই পদের দ্বার! বুঝাইতেছে যে এ সকলকে 
কেহ যেন ভগবান্‌ হইতে পৃথক করিয়া! ন! দেখেন। 

শ্রবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্নোকের টাকার শেষ অংশে বলিতে- 
ছেন যে ধাহার! জ্ঞানী তাহারা ভগবাঁনের যে সামান্ত স্বরূপমাত্র, 
যাহার নাম ব্রহ্ম তাহাতেই অধিকারী, যোগীগণ ব্রহ্ম ও অস্তর্ধামী 
এই ছ্বিবিধ ভাবের অধিকারী, আর ভক্তগণ অচিস্ত্য অনন্ত চিদানন্দ- 
মর তাহার স্বরূপ? গুণলীল! আদি অনেক ভাবের গ্রহণ কবেন। 


১৪১ 


ভগবান 
জ্ঞানম্বরূপ, 

ষড়েশ্বধা 
অপ্রাকত ও 

চিগ্ুয়। 


সেব্য, সেবা ও 
সেবন্ধের 
বিভাগ নিত্য। 


১০২. 


ভগবত্তত্বই 
মুল ইহাতে 
আনা ই তথ 
সমনয় প্রা 
হইয়াছে । 


দৃষ্টান্ত 


ছবি দরশন। 


কামনা ও 
শ্রছণের চেষ্ট। ৷ 


ভাগবত-ধশ্ম 


সাহারা ভগব/নের উপাসক, তাহারা মোক্ষ-প্রাপ্তির অধিকারী এমন 
প্রমাণ পুরাণাদিতে পাঁওয়! বায়, কিন্ত ব্রহ্ম ও পরমাতআ্মীর উপাসক- 
গণ প্রেম প্রাপ্ত হঈতে পারেন না। অন্এৰ ভগবন্বত্ব্ট মুল। 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশর বলেন, এঈ কগা গীতাতেও বলা হষ- 
যাছে। গাভায় আছে - 


৫৫০ 


তপন্ষিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ | 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তম্মাদেযাগী ভবাজগুন ॥ 
যোগিনামপি সব্বেবাং মদ্গতেনান্তরা বন] | 

শদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ 11” 


যৌগ্রিনা মিতি পঞ্চমার্থে ষষ্ঠী শ্রীরামানুজা চার্ধাচরণৈর্বাখাতেতি। 

ভাগবত-ধর্ষের প্রকৃত তাৎপর্য অবগত হইতে হইলে এই যে 
তিনটি তক, ব্রচ্ধ, পরমাত্বা ও ভগবান্‌-_-অদ্য় জ্ঞানের এই ব্রিবিধ 
প্রকাশ, বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে । এই আলোচনার 
শেষ নাই। এই ত্রিবিধ গ্রকাশ কতদিক হইতেই ঘে আলোচনা 
কর! যায়, তাহা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। আমর! 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তী মহাশয়ের টাকার তাৎপর্য অনুবাদ মাত্র 
করিয়৷ দিলাম, এক্ষণে এই তত্বটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার 
চেষ্টা করিতেছি । 

বায়স্কোপের ছবি দেখান হইতেছে । আমরা, শত শত দর্শক 
মুগ্ধভাবে বসিয়। কতরকমের ছবি দেখিতেছি । হাতি আসিতেছে, 
ঘোড়া আসিতেছে, রাঁজ! আসিতেছে, যুদ্ধ হইতেছে, কত বিচিত্র 
ঘটন| ও বস্তুর শোত আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়! চলিয়া যাইতেছে, 
তাহ। বলিয়। শেষ করা যার না। আমরা বালক, ছবিগুলিকে 
সত্য বলিয়া! মনে হইতেছে, অনেকক্ষণ ধরিয়া মুগ্ধ-নেত্রে ছবিগুলি 
দেখিতে দেখিতে মনে হইল, এই সব সুনর সুন্দর ছবি, ইহাদিগকে 
কি আয়ত্ত করা যাঁয় না ?__-এইরূপ মনে করিয়া! আমরা উঠিলাম ও 
ছবিগুলিকে ধরিবার জঙ্ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু 
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ধরিব কি, তাহারা থে ছবি! সত্য বস্ত্ হইলে ধরিতে পারিতাম। 
উৎসাহের সীম! নাই, ধরিতে পারি নাই, কিন্ত এইবারে নিশ্চয় 
পারিব, এইরূপ আশায় মাতোয়ারা হই চেষ্ট| করিতে লাগলাম । 
ছবি ধরিবাঁর জন্ঠ দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয় ক্লান্ত হইয় পাড়িয়াছি, 


এখন ভাবিতোছ কি করি 2 দলের মধ দু চারিজন লোক বাহার! 


একটু বেশা বুদ্ধিমান, তাহারা বলিল দেখ এই যে জিনিসগুলি 
দেখা যাইতেছে, ইহারা এখানকার জিনিস নহে, আমাদের মনে 
হইতেছে, ইহারা এখানকার ছিনিস, কিন্তু সহ্য সন্য তাহা নহে। 
এই কথা শুনিয়া ছুএকজন বুদ্ধিণান ছবি ধরিপার জগ্ত এই থে 
ভীষণ পরিশ্রম, এই পরিশ্রম হইতে গ্রতিনিবুত্ত হইয়া বঞ্তার মুখের 
দিকে চাহিল এবং তাহার কথ! গুনিয়। ভানিল এ বাক্তি সত্য 
কথাই বলতেছে । এতক্ষণ উত্নাহের সহিত ছবি ধরিবার জন্ত 
চেষ্টা করিতেছিলাম, একবার ভাবিতেছিলাম ধরিগ়াছি, পরমুহুর্তে 
দেখিণেছিলাঁন কিছুই ধরিতে পারি নাই !.এইরূপে নব নৰ বিফলঠা 
ও নব নৰ আশার উন্মাদনার 'একেবারে আম্মহারা হইয়াছিলাম, 
কোনরূপ সন্দেহ বা চিন্তার ভাব মনে আসে নাই। এখন পশ্চাতে 
মুখ ফিরাইয়। দেখিলাম, সত্যাইত পিছন দিক হইতে একটা যেন 
মালোকের ছটা আসিতেছে, সেই ছটা আফিয়া যবনিকার উপর 
পড়িতেছে ; তখন চিন্তার তআ্রাঠ অন্ত দিকে প্রবাহিত হইল, 
চেষ্টাও অন্ঠমুখী হইল । এখন আমর! ফিরিপাম, এতক্ষণ সন্মুখে 
কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া ছবি ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, এখন 
পশ্চাতে ফিরিলাম। ধীরে ধীরে পশ্চাতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া 
দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্র সিড়ি আছে, ভাবিলাম এই সিড়ি ধরিয়া 
উঠিয়! গেলে বোধ হয় সেই আলোকের ছটা যে স্থান বইতে আসি- 
তেছে, সেই স্থানের সন্ধান পাঁওয়া যাইতে পারে। অল্প যে কয়- 
জন লোক ছবি হইতে মুখ ফিরাইয1 সি'ড়ির নিকট আসিয়াছিলাম, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলিল এই ছর্গম সিঁড়ি অতি স্ধীর্ণ, 
আবার অন্ধকার, এ সিঁড়ি কোথায় লইয়! যাইবে চাহারও কোন 


ছ৮ে 
চা 
কে 


বিকলতা। 

বৈরাগা ও 
বহিম্মুখী চে 

ছাড়িয়া 
অন্তশূ্থী চে । 


ক|ধ্য হইতে 
কারণের 
অন্ভিমুখীনত| | 


হুগমপথে 
যাত্রা । 


১৩৪ 


ভগবানের 
পরিচয়। 


কারণের তিন 
অবস্থ!। 


তাগবত-ধর্ম 

সথিরতা নাই। এই স্থানেই ছু একজন নিরাশ-হদযে বসিয় গড়িল, 
আর অগ্রসর হইল না। যাহারা সাহসী, তাহারা এই স্ধীর্ঘ 
সোগানশ্রেণী অবলম্ন করিয়া সতর্কভাবে উঠিতে লাগিল। ক্রমে 
দেখা গেল সি'ড়িতে পদচিহ্ন রহিয়াছে, আরও অনেক লোক ধেন 
পুর্বে এই পথে গিয়াছে, গথে আলোঁকও আছে। ক্রমে ক্রমে 
ছু একজন লোক সিড়ি বাহিয়া৷ উপরে উঠিয়া দেখিল একটি 
বালক,_তাহার সমস্ত দেহ আবনন্দপূর্ণ, খল খল করিয়! হাসিতেছে 
আর কল ঘুরাইতেছে। যাহার! উপরে উঠিয়াছে তাহারা এই 
ৃশ্ঠ দেখিয়া বলিয়| উঠিল “ওঃ, তুমি এমনি করিয়া আপন আনে 
বিভোর হইয়া, খেলা করিতেছ, আর আমর। নীচে বসিয়া 
ছবি দেখিয়। বঞ্চিত হইতেছি।” এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা 
যাইয়। সেই বাঁলক-খেলোয়ারের গা! চাঁপিরা ধরিল। খেলোয়ার 
তাহাদের দেখিয়া হাপিতে হাসিতে বলিলেন “বাঃ! তোমরা আমার 
কাছে আমিয়াছ, আমায় ধরিয়া! ফেলিয়াছ দেখিতেছি, বেশ করি- 
যাছ_আমিও তাই চাই; আনার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, খে 
অনীম আনন্দের আবেগে আমি নিত্যকাল এইবপ খেলিতোছি, 
এ খেলা, আমার নিজের অন্তরের আনন মুগ্টিসম্পন করিয়া অন্ত 
করা মাত্র। তোমরা এমনি করিয়া আমার নিকট আসিবে, 
ইহাই আমার আনন । তোমরা আসিয়াছ, ভালই করিয়া 
এখন হইতে তোঁমর| আমার স্বজন হইলে, ভার ঠোমাধিগকে 
ফিরিরা যাইতে হইবে না। এখন হইতে তোনর! আমার নিকটই 
থাঁক। 

এই পর্যান্ত সাধারণ, অর্থাৎ অধাত্ব-সাধনার পথে অগ্রমর 
হইতে হইলে এই উদাহরণের দারা প্রতিপাগ্ধ যে আধ্যাস্ত্ক 
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অভিজ্ঞতা, তাহা সকলকেই পাইতে হুইখে। প্রথমে মানুষ হিমু, ১। কাধোর 
বিশ্ববৈচিত্রো মুগ্ধ হইয়! স্থথের অন্বেষণে ধাবিত, কিছুদিন এই ভাবে রা 
জীবনের পথে চলিয়া দেখিল যে “মুখে সুখ নাই, তখন মানব সম্ভাধনাধুক্ত | 
স্বভাবতঃই অস্তুখী হইল, এই সময়ে প্রাচীন আঁচার্ধযগণের কথা ৩) কাধ । 
তাহার কর্ণে প্রবেশ লাঁভ করায় মানব সংযমের পথে চলিতে 
লাগিল। তাহার পর সাধন-পথ এবং আনন্দময়রূপে বিশ্বকীরণের 
উপলন্ধি। লোকগুলি আনন্দপূর্ণ ও ক্রীড়ারত সেই কিশোর- 
মুদ্তির সীপে আসিয়াছে! এইবার চিন্তা করুন, সেই থেলোয়ার 
কি করিবেন? তিনি এখন তিনরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। 
প্রথমতঃ তিনি ভাবিতে পারেন, যে খেল! হইয়া গিয়াছে ; এই 
বলিয়া তিনি খেলা বন্ধ করিয়া ও কলটি ফেলি দিয় তাহার 
স্বজনবর্গকে লইয়! বসিতে পারেন। আর বখন খেলা নাই, তখন 
আমরা আর তাহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বলিতে পারি না। 
কারণ আমাদের পরিচয় তো খেলার মধ্য দিয়া। তিনি আছেন, 
এই মাত্র বলি বটে, কিন্তু তাহাও ঠিক বলা যাঁয় না। অর্থাৎ 
ইহা নিধিশেষ সত্তীমাত্র, অনির্বাচ্য, অননুমেরঃ অশব, অল্পশ, 
অরূপ, অব্যয়। এই গেল প্রথম কথা। তাহার পর, এই 
খেলোয়ার আর এক কাজ করিতে পারেন, তিনি খেলা বন্ধ 
করিয়া দিলেন, তবে কলটি থাঁকিল, ভবিষ্যতে বদি কখন থেল! 
করেন তাহা হইলে তাহা আশ্রয় করিয়া খেলা করিবেন, সেই 
কলটি ব! খেলার সম্ভাবনাটি থাকিল। ইহার নাম পরমা স্বা ভাব। 

আর এক হইতে পারে যে এ খেলোয়ার-ঠাকুরের কলও 
থাকিল, খেলীও চলিতে লাগিল, স্বগণ-গণও তাহার নিকটে 
থাঁকলেন। এইটির নাম ভগবন্ভীব। এখন আর বিশ্ব নাই, 
লীলা আছে। এখন আঁর জড় নাই, সব চিন্ময়। এখন আর 
স্বাতন্থাবুদ্ধি-সম্পন্ন স্বপ্নের বে একটা কল্পিত আমি, তাহা নাই, 
নিত্যজীবের, আমি ভগবানের এই যে স্বর্ূপের হিডিনি এই 
অভিমানে জীব জাগিয়া উঠিয়াছে। 

১৪ 


১% ভাব 


& (8, গামা ও ভান দ্ধ মোট বখ। 
& মধ কেবমার তবাথাই থে নহ। এই ভি 
একাধে গরমাধততের উপরি ফণ মানার জীবানর আর 
বা বাস্তব রন কি ভাবে নামিত হা, তাও আনা 


সমুচ্য়বাদ | 


্ধ, পরমাত্ম! ও তগবান্‌, এই তিন প্রকারে মানব পরমার্থতত্ব 
উপলব্ধি করে। তত্বের উপলব্ধির সহিত বাস্তব জীবনের মাঁদশের 
থনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিশ্বাম যখন সত্যঃ তখন তাহ কার্ধা 
ও বাবহারের মধ্য দিয়া আপনাকে গ্রতিমুহূর্তেই প্রকাশ করি! 
থাকে। সুতরাং এই ত্রিবিধ প্রকাশের তত্র দিক রাখিয়া 
দিয়া আমর! ঘগ্ঠপি বান্তব-জীবনের আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করি, 
তাহা হইলে ভগ্রবদুপাসনা কিরূপ, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিব। 

বন্ধের যে সংজ্ঞা শ্রীজীবগোস্বামীর মতানুসারে পূর্বে প্রদত্ত 
হইয়াছে এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতানুমায়ী যাহা 
ব্যাথা কর! হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে এই দৃষ্ঠমান 
বিশ্বপ্রবাহ, এই বিচিত্র পরিবর্ভনের আত, আমাদের এই দেহ, 
ইন্জিয়, মন, এ সকলের দ্বারা পরমার্থ-সত্য যে ব্রহ্ম বন্। তিনি 
লক্ষণান্বিত হইলেও তিমি এ সকলের অতীত, অর্থাৎ ঘখন তিনি 
আছেন, তখন এ সকল আদৌ নাই। এ সকল আছে বলিয়া 
যে আমাদের মনে হইতেছে, তাহা ভ্রান্তি-বিজড়িত। অতএব 
হেমানব! যদি তথ্ব চাও, যদি জান চাঁও। যদি প্রক্কত মঙ্গল 
চাও তাহ! হইলে প্রাণপণ যত্রে এসকল পরিত্যাগ কর। অব 
একেবারে পরিত্যগ করা সম্ভব নহে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে তাহা 
অসন্তব, এই জন্য কর্ম করিতে থাক, কিন্তু কর্মের হস্ত হইতে 
পরিত্বাণ ,পাইতে হইবে, এই লক্ষ্য যেন ঞবতারার ন্তায় সর্বদা 
জীবনতরণীর পুরোদেশে বিগ্বমান থাকে। কর্মের নাশ করিয়া 
নৈষ্্্ যাইতে হইবে, ইহাই জীবনের আদর্শ । 

ইহাই জ্ঞানীর কথা, ইহাই বরক্ষ-উপাসকের কথা। এ বথা 
সত্য, ইহার প্রতিবাদ কেছই করেন নাই। মততেদ বেধল 


তত্বের উপলদ্ধি 
ও বাস্তয 
জীবন । 


নৈষৈর্দা 

সকলেরই 
আদর্শ, কিন্ত 
তাহার স্বরূপ 
লইস্প। মততের 


১০৮ 


কর্ধ ছাঁড়িলেই 
নৈষধদু্য হয় ন। 


কম্ম-প্রবৃততি 
স্বাভাবিক। 


স্বাভাবিক 
কর্মাসক্তি 
হইতেই জান 
হয়। 


প্রথগ সরে 
ফর্ম হইতে 
'জ!ন, জাল 
হইতে তক্তি। 
দ্বিতীক্ন স্তরে 
জান হইতে 
কর্ন, কর্ণ 
হইতে ভজি। 


কর্দের সাধারণ 
ও অসাধারণ 
অর্থ বুঝলেই 
মীমাংস! হইয়। 
যাইবে। 


ভাগবত-ধন্ম 


নৈষ্্মের রূপ লইয়া। কর্ণ্ম ছাড়িয়া দিলেই নৈষশ্্য হয় না, 
কৌশলপূর্বক কর্দ্দ করিতে পারিলে ক্মুইি যোগ হয়, এই কর্মষৌগই 
প্রকৃত নৈষন্ত্য, কর্মত্যাগ করিলেই নৈষ্শ্্য হয় না। ইহাই 
সমুচ্চয়বাদ। এই সমূচ্চয়বাদ বেশ ভাল করিয়া ন| বুঝিলে ভাগবত- 
ধর্থের স্বরূপ হ্বদয়ঙ্গম কর! অসম্ভব। সুতরাং আর একটু ভাঁল 
করিয়৷ এই সমুচ্চয়বাদ আলোচনা করা বাউক। 

এই জগতের গ্রৃতি চাহি! দেখা যাইতেছে মে কর্ে প্রবৃত্তি 
মানবের পক্ষে স্বাভাবিক । প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইস়্! মানুম 
কর্ম করিতে বাধ্য হয়। ইহাই সহজ কর্ম বা প্রাকৃত কর্ম। 
ক্ষধার তাড়নায় শিশু খাগ্ অন্বেষণ করে, রাঙ্গ। জিনিস দেখিলেই 
ধরিতে যায়। তখন তাহার জ্ঞান নাই। তখন সে বিষের বাটি 
হাতে পাইলে যদি মিষ্ট বোঁধ হয় তাহাই খাইয়! ফেলিবে, সুন্দর 
বিষধর সর্প দেখিলে তাহাই ধরিতে যাইবে । এই যে স্বাভাবিক 
কর্মাসক্তি, ইহ! হইতে জ্ঞান আরম্ভ হয়। শ্রেয়; ও প্রেয, ইহার 
মধ্যে প্রভেদ আছে, প্রেয়কে পরিহার করিয়া শ্রেরঃকে গ্রহণ 
করিতে হইবে, এই চিন্তা মানব-শিশুর অন্তরে জাগ্রত হয়! এই 
ভাব জাগাইবার জগ্ মানবের নিজের অভিজ্ঞতাই মুখ্যতঃ কার্য 
করে, সামাজিক অভিজ্ঞতা, পিত! মাত শান্ত্র গুরু প্রভৃতির উপ- 
দেশ সাহায্য করে। এই প্রকারে কর্ম হইতে জ্ঞান, তাহার পর 
জ্ঞান হইতে ভক্তি । জ্ঞানের দ্বারা পরমার্থ বস্তুর স্বরূপ নিনূপিত 
হইতে থাকে এবং স্বদয়ও ক্রমশঃ সেই পরমার্থ বস্তর প্রতি অন্তরাগ- 
যুক্ত হয়। ইহাই হইল প্রথম স্তর। তাহার পর ভক্তি হইতে 
জ্ঞান, জান হইতে কর্মা। এই যে শেষের কর্ম, ইছার নাম নিবৃত্ত 
কর্ম, ইহাই প্রক্কুত প্রস্তাবে সাধন-ভক্তি। মতান্তরে ইহাঁও ঝলিতে 
পারা যায়, কর্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে কন, 
কর্ম হইতে তক্তি। এই যে দ্বিতীয় স্তরের কর্ধ, ইহাই সাধন- 
ভক্তি। শবগুলির অর্থ উপলব্ধি না করিয়! ধাহারা কেবল শব্দ 
লইয়াই বিরোধ করেন, অর্থাৎ সুক্মচিন্তায় একেবারে বাহার 


দ্বিতীয় ভাগ। 


অপ্রবিষ্ট হইয়া ও তত্ববিৎ বলিয়া অভিমান করেন, হার! বলিবেন 
কর্ম হইতে ভক্তি কিরূপ? ভক্তির অজগ্যতা ও মৌলিকত! সম্বন্ধে 
পূর্বে আলোচনা কর। হইয়াছে, সাধন-ভক্তির তত্বালোৌচনাতেও 
ইহা সহজে প্রতীত হইবে। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ প্রভৃতি কর্ম নহে, 
সাধনভক্কি। কিন্তু একদল লোক তাহাকে কর্ম বলিবেন। 
ইহা কন্ম, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে, আত্মতৃপ্তির জন্য বা আত্ম- 


ুষ্টির জন্য ঘে কন্মম করা যায় বা শাস্ত্রের শাসনে, লাভের প্রত্যাশার 


বা কোনরূপ ভয়ের তাড়নায় ঘে কর্ম করা যায়, ইহ! সে পর্যায়ের 
কর্ম নহে, কিন্ত একটা উচ্চতর অর্থে কম্। এই রহশ্তটুকুই থে 
গীতার প্রাণ, তাহা আমর! ক্রমশঃ বিশদ করিতে চেষ্টা করিতেছি । 
জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ কেবল আমাদের দেশে নহে, সকল দেশেরই 
চিন্তাশীল সাধু ও স্থুদীগণের মধ্যে চিরদিন উ্িত হইয়াছে । এই 
বিরোধের সমাধান বা সমন্বয়ের যে চেষ্টা, উভয় পক্ষের মধ্যে একটা 
মৈত্রী প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা, তাহার নাম সমুচ্চয়বাদ। এক হিসাবে 
ভগবদগীতা এই সমুচ্চয়বাদের পরাকাষ্ঠা। আঁচাধ্য শঙ্কর তীহার 
গীতার টাকায় ইহা অন্বীকার করিয়াও একরূপ স্পষ্টভাবে তাহা 
স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা তাহার টীকা উদ্ধার করিরা 
ক্রমশঃ দ্েখাইতেছি। গীতা, জ্ঞান ও কন্মের সমন্বর করিয়া! পরা- 
ভক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শ্রীমগ্তাগবত এই সমুচ্চয-বাদের 
উপরেই প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ গীতার বীজই শ্রীমন্তাগবতে মহামহীরূহে 
পরিণত । শ্রীকুষ্ণলীলায় তাহা! সফল, শ্ীচৈতন্ত-লীলায় সেই 
অমৃতফল অযাচিত হই্াও উত্তম অধম নির্ধ্বিশেষে বিতরিত। এষ্ট 
তত্বটুকু যেন আমর! কখনই বিস্থৃত না হই। 

জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ সংক্ষেপে এই | ছুইরকম প্রক্কৃতির 
লোক জগতে বিগ্ভমান। একদল লোক সংসারে খুব খাটিতে চায়, 
বড় বড় কার্য করিতে চায়। গৃহে গৃহস্থ, গৃহস্থের যাবতীয় ধর্ম 
যথাযথ পালন করিরা বৃহৎ পরিবার প্রতিষ্ঠা করে, আত্মীয় ও 
আশ্রিত জনের ভরণ পোষণ করে, নান! উপায়ে সমাজের ও 


১০০ 


জ্ঞান ও কর্দের 
বিরে|ধ। 


১১৩ 


চরমপন্থী 
ক্তর্ণ। 


ভাগব্ত-ধর্্ 


জগতের সেবা! ফিরে। যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করে। ব্রাঙ্গণ হইলে বজন 
যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয় হইয়া৷ আর্তত্রাণ, শত্রজয়, 
রাজযশাসনাদি, বৈশ্য হইয়! কৃষি, গোরক্ষা ও বাঁণিজ্যাদি এবং শূদ্র 
হইয়। শ্রন্ধান্িত ভাবে পরিচ্ধ্যাদি কর্ম করে, ইহলোকে বশস্বী 
হইয়া পরলোকেও সুখী হইবার প্রত্যাশায় দেহত্যাগ করে। এই 
একদল লৌক। মেকাঁলের বর্ণাশ্রমধর্্ম আজকাল ঠিক থাকুক বাঁ: 
ন! থাকুক, সমাজের ব্যবস্থা ও সংস্থান রিবিধ কারণের ঘাত প্রচ্জিৎ 
ঘাতে যতই বিপর্যস্ত ব! পরিবন্ঠিত হউক না কেন, এ প্রকারের* 
লোক জগতে চিরকাল আছে ও থাকবে, কেবল ভারতবর্ষে নহে - 
সকল দেশেই থাকিবে, কারণ ভিতরে মানবপ্রকৃতি এক ও 
অপরিবর্তনীয়। এ সকল লোক, বড় বেশী ভাবিতে চায় না, 
কারণ তাহারা কিছু চঞ্চল, এবং কিছু বহিন্ুবী। তাহার! যে 
লোক মন্দ তাহা নহে, তবে তীহার! ধ্যান-নিষ্ঠটার পক্ষপাতী নহেন, 
বরং অনেকস্থলে একরূপ ভাহার বিরোধী। তাহার! বলেন 
অতিরিক্ত ধ্যান-নিষ্ঠা মানবকে অলস করির! দেয়, প্রত্যক্ষ হইতে 
সরাইয়৷ এক ভজ্ঞাত ও “বোধ হয়” অজ্দে় অপ্রত্যক্ষের দিকে 
উন্ুখ করিয়া রাখে । এই একদল, ইহাদের নাম দেওয়া যাউক 
“চরমপন্থী” কর্মী, 107৩ 00119৬67501 0১6 ৪3:061075 ৮19৬ 
01 58115961011211500 16001150) ইহারা যে মন্দ লোক, তাহ। 
নহে। তবে সময়ে সময়ে তাহার পরিণতি খারাপ হয়, তাহ। 
আমরা শ্রীমাগবতের উপাখ্যানের সাহায্যে ক্রমে দেখাইব। 

আর একদল চরমপন্থী জ্ঞানী। তাঁহারা বলেন এই মৃত্যুর 
সংসারে, মানব যে স্ুুখান্বেষণ করিতেছে, ইহা! তাহার অবিদ্যার ফল। 
মোহীচ্ছন্ন জীব! কর্মের এই উত্তেজনা পরিত্যাগ কর, অন্তমু্থী 
হও, সৎ কি, অসৎ কি, দেহ কি, উন্দ্রিয় কি, মন কি, বুদ্ধি কি, এই 
সব, বিচার কর। তত্বসমূহের সহিত পরিচিত হও, তাহা হইলে 
বৈরাগ্য জন্মিবে । বৈরাগ্য হইতে অন্তরিন্্িয় ও বহিরিক্দ্িয় সংযত 
হইবে। তখন কেমন মনে হইবে, এই সংসার দারুণ বন্ধন, ইহ! 


দ্বিতীয় ভাগ । 


পরিত্যাগ করাই লাত। এমনি করিয়। ধ্যান-নিষ্ঠা আশয় কর। 
সুখ দুঃখের অতীত, ত্রিগুণের পরপারে “চিদাননারূপ আমি' তাহাই 


অনুভব হইবে। ইহাই ব্রন্ধনিষ্ঠা, ইহাই মুক্তি। কর্ম কেবল: 


বন্ধন, যে পরিত্যাগ করিবে সেই বাঁচিবে, যে আশ্রয় করিবে সেই 
মরিবে। অতএব কর্মপাঁশ ছেদন কর। ইংরাজী ভীষায় ইহাদের 
01105/915 01 00701500015 01 [058115010 £5০০- 
(1০150) বলে। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের বিরোধ বা 
বেদের ব্রাহ্মণ অংশের সহিত উপনিষদ ও আরণ্যক অংশের সহি 
খিরোঁধে ইহার স্থত্রপাত। বেদের সংহিতা অংশে ইহার সমন্বর 
ছিল। সমুচ্চয়বাদই আদি ও শেব। পরবতী কালে জৈমিনি ও 
বাদরায়ণ এই ছুই মত লইর! উপস্থিত। গীতার তাহার সমন্বয় । 
শ্রীমদ্ভাগবত দক্ষের সহিত শিবের বিরোধে ও দক্ষজ্ঞনাশে এই 
কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামীর টাকা ন্ুসারে দক্ষষজ্ঞের 
আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইব। পূর্বেই বলা হইল বেদের 
সংহিতার সমন্বর ছিল। মূল ভুলিলেই বিরোধ হয়। শ্রীমন্তীগবতেও 
সেই সমন্ব। এই ভন্থশ্রীমন্তাগবতের নাম পরমহংস সংহিতা বা 
সাত্বত সংহিত। | 

বেদের সংহিতা অংশ সমুচ্চয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । ভগবদ্‌- 
গীতা এই সমুচ্চয়বাদ। ভগবতদগীতার পূর্বেও সমুচ্চয়বাদের 
অতীব সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। ঈশোপনিষৎ শুরু যজু- 
বেদ-সংহিতার অন্তর্গত । এই ঈশোপনিষদে সমুচ্চয়বাঁদের বিশেষ 
আলোচনা আছে। শ্রীমন্ভীগৰতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথন অধায়ে 
এই ঈশোপনিষৎ গ্রন্থ একরপ আ্নপুর্বিক প্রাদত্ত হইয়াছে, তাহাও 
বিশেষরণে ক্মরণীয়। আমরা সর্বাগ্রে এই ঈশোপনিষদের শ্লোক- 
গুলি উদ্ধার করিতেছি । 


“ন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেহবিষ্ঠামুপীমতে | 
ততো! ভূয় ইব তে তমে| যউ-বিভায়াং রতাঃ ॥ 


১১১ 


চরমপন্থী 
জ্ঞানী । 


দক্ষহতে 
সমগ্র । 


ঈশোপবিষধদে 
সমুচ্চয়। 


১১২ 


অবিদ্যা ও 
বিছ্যা। ৷ 


শনস্ভূতি ও 
সপ্ত.তি। 


ভাঁগবত-ধন্ম 


অন্যদবাহ্বিদ্যাইন্যদাহুরবিষ্ভায়। 

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ 

বিদ্য।ঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। 

অবিষ্ধায় মৃত্যুং তত্ব বিষ্তয়ামৃতমনত্ুতে ॥ 

অন্ধং তম প্রবিশস্তি যেইসম্তৃতি মুপাসতে। 

ততো ভূয় ইবতে তমে। য উ অন্তৃত্যাং রতাঃ ॥ 

অন্যদেবাহুঃ সম্তভবাদন্যাদাুরসম্তবা। 

ইতি শুঞ্রম ধীরাণাং যে নম্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ 

সম্ভৃতিঞ্ বিনাশঞ্চ ঘস্তদ্ধেদোভয়ং সহ। 

বিনাশেন সৃত্যুং তীত্র? সম্ভৃত্যামৃতমন্্তে ॥৮ 

যাহার! অবিগ্ভার উপাসনা করেন তাহারা ঘোর অন্ধকারে 
প্রবেশ করেন, আবার বাহার। বিদ্যার উপাসনা করেন তাহারা 
আরও ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। এইরূপ কথিত আছে যে 
বিগ্ভার ফল একরূপ, আর অবিদ্যার ফল অন্তরূপ। ধাহারা এসম্বন্ে 
আমাদের উপদেশ দিয়াছেন, এই প্রকারের ধীর বাক্তিগণের নিকট 
আমর! অন্তরূপ শুনিয়াছি। ঘিনি বিদ্যা ও অবিদ্ভা এই উভয়কে 
একই নময়ে জানেন, তিনি অবিগ্া দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার 
দ্বারা অমৃত লাঁভ করেন। 
বীহারা অসম্ভুতির উপাসনা করেন তাহার! ঘোর অন্ধকারে 

প্রবেশ করেন, আবার ধাহার! সম্ভৃতিতে রত: তাহারা আরও অন্ধ- 
কারে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ বলেন সম্ভবের উপাসনার ফল 
একরূপ, আর অসম্ভবের উপাসনার ফল অন্তরূপ ৷ ধাহার! এসম্বন্ধে 
আমাদের উপদেশ দিয়াছেন, এ প্রকারের ধীর বাক্তিগণের নিকট 
আমর নিম্নরূপ শুনিয়াছি। যিনি সম্ভৃতি ও বিনাশ, এই উভগ্নকে 
একই সময়ে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া 
সম্তৃতির দ্বারা অমৃত লাভ করেন। 


ঘিভীয় ভাগ । ১১৩ 


ঈশোপনিষৎ সমৃচ্চয়বার্দের উপর প্রতিঠিত। /দার্শনিকের 
ভাষায় সমুচ্চ়বাদ এইরূপ। ছুটি জিনিস, একটির নাম বিশেষ, বিশেষ ও সর্বব। 
আর একটির নাম ভূম| বা! সর্ব । এই ছুইটির সম্বন্ধ কি? বিশে- 
ষের মধ্যেই সর্ব আছেন এবং সর্ষের মধ্যেই বিশেষ আছেন, 
অখণ্ড জ্ঞানদৃষ্টিতে এইটি দেখিতে হইবে, ইহাই সাধন! । উদ্দা- 
হরণ লওয়৷ যাউৰক, আমার পুত্র, তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, 
ভগবান্‌ “হনন্বর্বজী-ব2৮% তীহাকে অর্থাৎ নিখিল বিশ্বকে এই উততকে 
ভালবাসিতে হইবে । আমি পুত্রকে ভালবাসি, তাহাঁর হিতসাধ- আঙ্গাঙ্গীভাবে 
নায় সতত ব্যস্ত, স্ন্তরাং আমি আর কি করিয়া বিশ্বকে ভালবাসিব, ধারিতে হই 
আমার যদি পুত্র না থাকিত শাহা৷ হইলে বিশ্বকে ভালবাসিতাম। একটি ছাড়িয় 
এ কথা ঘিনি বলেন তিনি ঈশোপনিষদের ভাষায় অবিগ্ভা বা অপরটি লইজে 
অসন্তৃতির উপাসনা! করেন, তিনি অন্ধকারে বাইবেন। আর ইনি 
একজন বলিতেছেন আমি বিশ্বকে ভালবাসিতে চাই, অতএব আমি 
আর পুত্রকে, ত্রাতাকে, মাতাঁকে, পরিবারকে বা! দেশকে কি করিয়া! 
ভালবাসিব? একথা ধিনি বলেন তিনি বিগ্ার ঝ সম্ভৃতির উপাসন! 
করেন, তিনি আরও বেশী অন্ধকারে যাইবেন। সমুচ্চয়বাঁদী বলেন 
পুত্রকে ভালবাসা আমার তখনি কেবল সত্য ও সফল, যখন এই 
পুত্রের মধ্যে আমি সেই বিশ্বজনীনকে পাই, বিশ্বজনীনকে 
ভালবাস! আমার তখনি কেবল সত্য ও সফল, যখন এই 
ভালবাসায় আমার পুত্র আমার স্সেহাম্পদ হয়। বিশেষকে 
অবহ্ল! করিয়া! যিনি সর্ধকে পাঁইতে চাছেন, তিনি কল্পনাকে 
পাইতেছেন; আবার ধিনি সর্বকে অবহেলা! করিয়া বিশেষকে 
পাইব বলিয়! ছুটিয়াছেন, তিনিও কল্পনাকেই পাইবেন। একদিকে 
শৃন্ঠ আর একদিকে কাম। ইহার সমন্বয় যাহা তাহারই নাম 
সমুচ্চয়বাদ। 

দুইটি উদাহরণ দেওয়া! যাইতেছে একটি জ্ঞানের বা তত্র দিক্‌, প্রথম উদাহরণ, 
আর একটি ভাবের ব৷ প্রেমের দ্রিক, দুইটাই সমুচ্চয়বাদ। তগবদ-. তত্বের। 
গীতার উপদেশ শ্রবণের পর অর্জবনকে শ্রীভগবান্‌ যখন দিব্যদৃষ্ট 

৫ 


৯১৪ 


অর্জুনের 
দিবা দুর্লভ 
ও বিশন্ধপ 
দবর্শন। 


সর্বভূতে 
আতা, 
আত্মা 

র্বভূত। 


দ্বিতীয়. 
উদাহরণ কৃতী, 
প্রেমেয। 


ভাগবত-র্ঘদ 


দিলেন, ঠেই. দিব্যৃষ্টি সাহায্যে অজ্জুনের যখন সত্যার্শন ঘটিল 
তখন. তিনি কি দেখিলেন? 
গীতা বলিতেছেন।_ 
“তত্রৈকস্থং জগৎ কৃত্সসং প্রবিভক্তমনেকধা। 
অপশ্যন্দেবদেবস্থ শরীরে পীণগুবস্তদ] ॥৮ 
সেই সময়ে তৃতীয়পাওৰ অর্জুন দেখিলেন, জগৎ, যাহ। আমা- 
দের নিকট দেশ, কাল ও নিমিত্বের দ্বারা অনেকভাগে বিভক্ত 
বলিয়৷ প্রতীত হয় তাহা! এক ও অখণ্ড এবং তাহা দেব-দেবের 
শরীরে অবস্থিত। অর্থাৎ তিনি খণ্ডকে বা বিশেষকে দেখিলেন 
কিন্তু খণ্ডরূপে বা! বিশেষরূপে নহে, অখণ্ড এঁক্যের ধা ভূমার মধ্যে 
ইহারই নাম সম্যক্‌ দর্শন ॥ 
শ্ীমন্তাগবত বলি্নান্ধেন, এইরূপ যিনি দেখেন তিনিই উত্তম 
ভক্ত। 
“সর্ববভূতেষু যঃ পশ্যেন্তগবস্াবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৮ 
শ্রীধরস্বামীর টাকানুযায়ী এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এইরূপ । 
যিনি ব্রহ্মভাবের দ্বারায় সকলভূতে নিজের সমন্বপ্ন দেখেন এবং ব্রহ্গ- 


রূপ আত্ম-অধিষ্ঠানে সকল ভূতকে দেখেন, তিনি উত্তম ভক্ত। 


শ্রীধরস্বাণী আরও সরল করিয়। বুঝাইলেন যে তন্ত্রে আছে 
এআতিতক্জাচ্ছ মাতুত্বাদ্বাত্সাহি পল্সনো 
হল্সি৪” অতএব আত্মা যে হরি, তাহাকে সর্বভূতে অর্থাৎ 
মশকাদিতেও নিয়স্তারপে বর্তমান ও নিরতিশয় পরথধ্যবান্রূপে 
দেখেন, তারতম্য দেখেন না । আবার আত্মায় অর্থাৎ হরিতে ভূত 
সকলকে দেখেন । সর্বত্রই পরিপূর্ণ ভগবত্ব! দেখেন। 

এই গেল জ্ঞানের দিকৃ। এইবার ভাব বা প্রেমের দিকে 
আলোচন| কর! যাঁইতেছে। কুস্তীদেবী শ্রীভগবান্কে বলিলেন 
পাগডবগণে ও যাদবগণে এই যে আমার দৃঢ় স্ত্েহপাশ ইহা! ছেদন 


দ্বিতীয় ভাগ। 


করিয়া দাও। এই কথ বলিয়াই কুস্তীদেবী ভাবিলেনঃ কৃষ্ণও যে 
যাঁদব। তাই বলিলেন,-- 


তত্বয়ি মেইনন্যবিষয়! মতিম ধুপতেইসকৃু। 
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গজ্জেবৌঘমুদস্থতি |” 


শ্রবিশ্বনাঁথ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতান্্যায়ী এই লোকের ব্যাথা। 
এইরূপ। তুমি স্নেহপাশ ছি'ড়িতে চাও, তবে কি ব্রহ্গজ্ঞানে 
তোমার স্পৃহ। জন্মিয়াছে, তবে কি আমার প্রতি তোমার যে ন্নেহ 
তাহাও ছিন্ন করিতে চাও? কুস্তীদেবী বলিতেছেন না, ন1, হে মধু- 
পতে ! তোমাতে 'আমার 'অনবচ্ছিননা প্রীতি নিরন্তর বিদ্যমান 
থাকুক। এখন তুমি ও তোমার ভক্ত অভিন্ন তাহ! আমি জানি, 
সুতরাং তোমার প্রতি গ্রীতি দ্বারা পাণ্ডৰ ও যাদবগণ, যাহার! 
তোমার ভক্ত তাহাদের প্রতিও প্রীতি সাধিত হইবে। তাহ! 
হইলে দীঁড়াইল এই যে পূর্ব্বে আমি যাদব ও পাগ্ুবগণকে ভাল- 
বাসিতাম। আমার আত্মীয় ও পুত্র, আমার সহিত তাহাদের 
দৈহিক সম্বন্ধ আছে, এই জন্ত তাহাদের ভালবাসিতাম, এখনও 
তাহাদের ভালবা(িব কিন্তু এভাবে নহে। এখন ভালবামিব, 
তাহার! তোমার ভক্ত বলিয়৷ অর্থাৎ এতদিন আঁমি তাহাদের ভাল- 
বাসিতাম বটে কিন্ত প্রত প্রস্তাবে তাহাদের ভালবাসার মধ্য দিয়া 
আমার অজ্ঞাতসারে আমি আমার এই দেহকেই ভালবাঁসিতাম, 
এখনও ভালবাসিব কিন্তু এই ভালবাসার মধ্য দিয়া আমার দেহকে 
নহে, হে মধুগতে, হে আনন্দময় ! এই ভালবাসার মধ্য দিয়া তোমা- 
কেই ভালবাসিব। হে সর্ব! আমার যাবতীয় প্রেমের মধ্যে 
তোমার প্রতি আমার যে পরমপ্রেম তাহাই সফল হইবে। আমার 
প্রীতি"তামাকে ভালবাঁসাতে কোন প্রতিবন্ধক অনুভব করিবে 
ন1। গঙ্গা যেমন সাগরে মিশিয়া যাবতীয় নদনদীর সহিত স্থায়ী- 
ভাবে ও সত্য করিয়! মিশিয়! যান, সেইরূপ। 

অতৃএব দেখ! যাইতেছে যে এই জগৃৎকে, এ জীবনকে একদল 
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ভগবংপ্রেমে 
বিশ্বগ্রেম। 


এ প্রেম 
বন্ধন নহে, 


মাসিক নহে। 


নংসার 


৯৯৬ 
সকল সময়ে 


প্রতিবন্ধক 
নছে। 


নহ্থর শব । 


ভাগবত-ধর্ম্ম 
লোক ভগব্ধারাধনার প্রতিবন্ধক বিবেচনা করেন আর একদল 
গ্রতিবন্ধক মনে করেন ন| বরং উপায় মনে করেন, এই দ্বিতীয়দল 
সমুচ্চয়বাঁদী । 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে ঈশোপনিধদের সমুচ্চরবাদ রীম্তাগবত- 


গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্তাগবন্তে সেই শ্লোকগুলি 
আলোচনা করিতেছি। 

প্রথম মন, তাহার নাম স্বায়ভব। তিনি শতরূপার গতি। 
তিনি রাঙ্গাভোগ পরিত্যাগ করিয়া তপস্তার জন্য সন্ত্রীক বনে 
প্রবেশ করেনণ তিনি সুনন্দা নদীর তীরে 'একপদে ভূমি স্পর্শ 
করিয়া অবিশ্রান্ত শতবৎসর ছু্কর তপন্তা করিতে করিতে বিশ্মিতের 
ন্যায় এইরূপ বলিয়াছিলেন । 


“যেন চেতয়তে বিশ্ব বিশ্বং চেতয়তে ন যণু। 

যে জাগর্তি শয়ানেছন্মিননায়ং তং বেদ বেদ সঃ ॥ 

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যত্কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যক্তেন ভুপ্ভীথ! মাগৃধঃ কম্যন্থিদ্ধনং ॥ 

যং পশ্যতি ন পশ্থান্তং চক্ষুর্যস্য নরিষ্যতি। ' 

তং ভূতনিলয়ং দেবং স্থুপর্ণমুপধাবতঃ ॥ 

ন যস্যাগ্ান্তো মধ্যঞ্চ স্বঃ পরোনান্তরং বহিঃ। 

বিশ্বস্যামুনি বদ্যন্তাদিশবঞ্চ সদৃতং মহত ॥ 

স বিশবকায়ঃ পুরু ঈশঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ 
পুরাণঃ। 

ধততেহস্য জম্মাগ্জয়াত্মশক্তয! তাং বিদ্যয়োদস্য 

্‌ নিরীহ অ. রত ॥ 

অথাগ্র খষয়ঃ কর্্মানীহস্তে কর্ম্মহেতবে। 

ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রয়োহনীহাৎ প্রপঞ্ভতে ॥ 


দ্বিতীয় তাগ। 


ঈহুতে তগবানীশো ন হি. তত্র বিসঙ্জতে 
আত্মলাভেন পূর্ণার্ঘো নাবসীদস্তি যৈহমু তং ॥ 
তমীহমানং নিরহস্কতং বুধং নিরাশিষং পুর্ণমনম্যচোদিতং। 
নৃণ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্জসংস্থিতং প্রভূং প্রপন্ধে- 
ইখিলধর্ম্মভাবনং ॥৮ 


৮ম স্ব, ১ম অধ্যায়। 


পূর্বোদ্ধ'ত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে আমরা একদিকে 
যেমন সমুচ্চয়বাদের যাহা আদর্শ তাহার সম্যক পরিচয় পাইব, 
তেমনি শ্রীমগ্তাগবত উপান্ত পরমেশ্বরের যে ভাব বর্ণনা! করিয়াছেন 
তাহাও জানিতে পারিৰ (0১৩ ০০7০9600. ০ 0০৫ ৪০০০৮- 
01716 00 079 31798251056 ) 

শ্লোকগুলির তাৎপর্য; এই । চিদ্াত্বা কর্তৃক বিশ্ব চেতন হয়, 
বিশ্ব তীহাকে চেতন করে না, কারণ তিনি স্বতঃচেতন। জীব 
যখন নিদ্রিত, তখন যিনি জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ সাক্ষীরূপে বর্তমান 
থাকেন, কি আশ্চর্য ইনি (জীব) তাহাকে জানেন না, কিন্ত তিনি 
ইহাকে জানেন। ১ 

আত্মা বা ঈশ্বরকর্তৃক সত্তা ও চৈতন্ঠের বারা এই জগতে যাহা 
কিছু আছে সমন্তই ব্যাপ্ত। অতএব ঈশ্বর যাহ! দেন তাহাই 
ভোগ করিবে। অথব! ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়। বা! ঈশ্বরার্পণরূপ 
ভোগ করিবে। আপনার নিমিত্ত কাহাঁরই বা ধন আছে যে 
তাহা আকাজ্ষ। করিবে। ২ 

তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্ত কোন লোক অথব! কাহারও 
চক্ষুঃ তাহাকে দেখিতে পায় না। তিনি চক্ষুরাদির অবিষয়। 
তিনি প্রমাতা, কোন প্রমাণ তাহাকে সপ্রমাগ করিতে পারে ন!। 
অতএব সকল ভুতের অন্তর্যামী, অসঙ্গ সেই ঈশ্বরেরই তজন! 
কর।৩ . | 


তাহার আদি, অস্তঃ মধ্য এবং আত্মীয় পর ও অন্তর বাহির 
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চিদাযার 
চেতনার জগং 
চেতন। 


ঈশ্বরার্পণই 


প্রকৃত তোগ। . 


১১১৮ তাগবত-ধর্্ 


নাই, বিশ্বের।গাদি অস্ত প্রভৃতি তাহা হইতেই হয়, বিশ্ব তাহার 
স্বরূপ তিনি সত্য ও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম । ৪ 
. সেই ইশ, স্বয়ং সত্য, ্বপ্রকাশ এবং নির্বিকার, তাহার শরীর 
এই বিশ্ব, তাহার নাম বহুতর, তিনি আত্মমায়া দার! বিশ্বের জন্মাদি 
বিধান করেন। অথচ নিত্য সিদ্ধ বিদ্যাহেতু ও মায়াত্যাগ করিয়া 
নিশ্তিয়ই আছেন,| ৫. 
পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর ঈহমান অর্থাৎ কন্মান্থিত হইয়াও যখন অনীহ 
অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় সেইরূপ খধিগণও নৈষ্কর্থের জন্য কর্ম করেন। ৬ 
অনেকে বলেন য়ে কর্ম বন্ধন। কম্মের দ্বারায় কর্ম্নকারী পুরুষ 
অবণ্ডষ্ঠিত হইয়া কৌষকার কীটের মত বদ্ধ হন। কিন্তু তাহা ঠিক 
নহে, কেনন! তগবান্‌ ঈশ্বর চেষ্টা বা কর্ন করিয়া থাকেন কিন্ত 
তাহাতে আসক্ত নহেন, যে সকল ব্যক্তি তাহার অনুবৃত্তি করেন, 
তাহারাও আত্মলাত করিয় চরিতার্থ হইবেন, আসক্ত হইবেন না। ৭ 
তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ ফেমন (ক) নিজবত্ম সংস্থিত__রাম, কৃষ্ণ 
প্রভৃতি নানা অবতারান্থু্প নিজবন্মণে সম্যকূরূপে অবস্থিত, (€) 
কন্মীচরণ রত (গ) নিরহস্কৃত জগৎ হষ্ট্যাদি করিয়াও কর্তৃত্বাভিমান- 
শূন্য (ব) বুধ (উ) নিরাশী (5) পূর্ণ (ছ) অন্তকর্তৃক নিযুক্ত নছেন (জ) 
ক্ানুষ্ঠানের হেতু এই অপরকে শিক্ষ। দিতে চাহেন, (ঝ) প্রভূ 
(4) অখিল ধর্মের প্রবর্তক । ৮ র 
আমাদের উপান্ত শ্রীভগবান্‌ সন্ধে শ্রীমত্তাগবত যাহা! বলিলেন, 
ভগবদগীতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। এই জন্ত আমর! গীতার 
সম্বন্ধে আলোচন! করিলে পূর্বোদ্ত গ্লোকগুলির তাৎপর্য আরও 
ভাল করিয়৷ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। 
তির পূর্বে বলা হইয়াছে যে গীতা! সমুচ্চয়বাদই প্রচার করিয়াছেন, 
কামও আরও বল! হইয়াছে থে আচার্য্য শঙ্কর ইহা অন্বীকার করিয়াও 
টা স্বীকার করিয়াছেন। ভগবদগীতার এই রহস্তটুকু সংক্ষেপে 
কর্ম, কর্ম নহে। আলোচন! করা যাইতেছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম 
শ্লোকের চীকায় আচার্য শঙ্কর বলিলেন যে কেহ কেহ বলেন যে 


দ্বিতীয় ভাগ। 


গীতাশান্ত্রে সকল আশ্রমীর পক্ষেই জ্ঞান ও কর্মের সমুগ্য় নিক্ূপিত 
হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে, উদ্দারেত। সন্যাসীগণের জন্ত এরূপ কথা 
বলা হয় নাই। আমর! এস্থলে ইহ!র বিশেষ আলোচনা! করিলাম 
না। দ্বিতীয় অধায়ের দশম ক্ষন্ধের টাকা অলোচনায় মনে হয় 
শঙ্করা চারধ্য সমুচ্চয়বাদ সমর্থন করেন। তিনি এই মাত্র বলেন যে 
যাহার মূলে কাম ও কর্তৃত্বাভিমান নাই, তাহ। কর্মই নহে। 

ভগবদগীতায় দেখিতে পাই রাজর্ধি জনক কর্ম করিতেছেন, 
তাহার লক্ষ্য লৌকসংগ্রহ। কেবল রাজর্ধি জনক কেন, ভগবান্‌ 
নিজেও বিশ্বকল্যাণের জন্ত কর্মরত। গীতায় ধাহাকে উপদেশ 
দেওয়৷ হইল সেই অর্জুনও গীতার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ 
করিলেন। ও 

গীতার যাহা আদর্শ আমরা তাহা৷ সহজে এই প্রকারে বুঝিতে 
পারি। জগতে মানুষ যত ব্ড় হইতেছে তাহার দায়িত্ব বা ভার 
তত বাড়িতেছে। অনেকে মনে করে যে যত বড় হইতেছি তত 
অধিকার বাঁড়িতেছে, অধিকার বাড়িতেছে ইহ! সত্য, কিন্তু অধি- 


কারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বাড়িতেছে | যে মানব অধিকারের দিকে : 


যায় সে নিতান্ত প্রাকৃত মানব, নিতান্ত হীন জীবন যাঁপন 
করিতেছে। ঘিনি প্রকৃত মানুষ তিনি এই দায়িত্বের দিকে দৃষ্টি- 
পাত করেন। অধিকার বা উচ্চপদের সহিত যখন দায়িত্ব বাড়িয়া 
যাইতেছে, তখন যাহার অসীম অধিকার ব| উচ্চতম পদ তাহার 
দায়িত্ব ৰা ভারও অসীম। ভগবান্‌ঠিক তাহাই, তাহার দায়িত্বের 
সীমা নাই। সুতরাং ধাহাকে ভগবানের পথে চলিতে হইবে তাঁহার 
দায়িত্ব এড়াইলে চলিবে না । বেশী বেশী দায়িত্বের ভার আনন্দের 
সহিত বহন করিতে হইবে । এই যে আদর্শ, শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে 
এই আদর্শে উন্নীত করিলেন। ইহাই গীতার সাধনা । প্রথমে 
ব্লিয়াছিলেন স্বধর্শের প্রতি চাহিয়া, সাংসারিক কীন্তির প্রতি 
চাহিয়া! যুদ্ধ কর, কিন্তু এই মন্ত্র যখন খাঁটিল না, তখন যাবতীয় 
তত্বকখ। উপদেশ করিয়া এই নিষ্কাম-কর্মের মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত 


১১ 


রাঁজধি জনক ও 
তগবান্‌ স্বয়ং 
কর্ধায়ত । 


অধিকারের 
সঙ্গে মঙ্গে 
দারিতব বাড়ে। 


আনন্দের সহিত 
দায়তব বহন 
করাই তাগবত- 
ধর্দ। 


১২5 


বিশ্বনাধ 
বিশ্মেবক। 


ভাগবত-ধর্ম 
করিলেন। 'অধর্ম ও অন্যায়ের বির যু করিবার জন আমরা 
নর, আমাদের গ্রত্যেকেই সেনাগতি নির্বাচিত হইয়া এই সংসার 
কুরক্ষেত্ে আসিয়াছি, নারায়ণ আমাদের প্রতোকেরই মারধী 
তাহার অনুবরী হইতে হইবে। বিশ্বনাথ নিজে বিসেবার ভার 
লইয়াছেন, বিশ্দেবার ভার এড়াইতে যাহারা বানত। তাহীরা বি 
নাথের নাম রইবার অর্ধিকারী নহে। 
সমক্বাদেই লীগাবাদ ও প্রেমধর্ম গ্রতিটিতত। 


নট 


ভক্তি ও সামাজিক সদাচার। 


অদয় জ্ঞানই তত্ব অর্থাৎ পরমার্থ সত্য। এই তন্বই একমাত্র 
'আশ্রয়ণীয়, জীবনের একমাত্র লক্ষ্যন্ভল; জানিয়া বা না জানিয়! 
গকলেই এই তত্ব-বস্ত্র অভিমুখী । এই তত্ব-বস্তই নিখিল চরা- 
চরকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং সকলেই বিবিধ ঘাতপ্রতিঘাত ও 
জয়পরাজয়ের মধ্য দিয় এই তত্বের অভিমুখে ছুটিতেছে। যাহা 
এই তত্বের বতটুকু অভিমুখী বা নিকটে, তাহাই তত সত্য, তত 
উচ্চ ও তত শ্রেয়ঙ্কর। 

এই তত্ব ত্রিবিধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ব্রক্গ, পরমাত্মা ও 
তগবান্। এই তিনটি নাম এই ভাঁবে বুঝিতে হইবে । আমাদের 
জ্ঞানের নিকট একট! জ্ঞেয় জগৎ বা! ইদং, সর্বদাই ইন্দ্রিয় ও 


মনের সাহায্যে আত্মগ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সমুহ ও. 


তীহাদের অধিপতি মনই মানুষের সর্বস্ব নহে, ইহ! ছাড়া অর্থাৎ 
এই পরোক্ষজ্ঞান ছাড়া মানুষের আরও কিছু আছে। সেই.ষে 
'আরও কিছু” যাহা পরোক্ষজ্ঞানের বা ইন্দরিয়জ্ঞানের ব্ষিযীভূত না 
হইলেও, জ্ঞানের বা মানবচৈতন্তের বিষয়ীভূত, সেই জ্ঞানকে 
অপরোক্ষজ্ঞান বা অতীন্দরিয়জ্ঞান বলে। উপস্থিত আমাদের ন্যায় 
সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা হুগ্ম-বিচার-ময় ঘে অনুমান, সেই 
অনুমানের বিষরীভূত। কিন্তু সকলের নিকটেই যে তাহা আম্গ- 
মানিক ব! কাল্পনিক, তাহা নহে । এখন প্রশ্ন এই যে এই অপ- 
রোক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভৃত এই তত্বের সহিত এই যে প্রতাক্ষ 'ইদং 
ইহার সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে ইহা সকলেই ম্বীকার করিবেন। 
একজন বলিলেন এই “ইদং এর সাহায্যে তিনি আছেন এই মাত্র 
অনুমান হয় আর কিছুই সম্বন্ধ নাই। “ইদং”টা সত্য সত্য নাই, 
এ একটা ভুল মনে হওয়া, যেন দড়ি দেখিয়া মনে হয় সাপ দেখি- 
১৬ 


তত্ব এক, 
সমগ্র বিশ্ব 
তাহার 
আঁকধণে 
চালিত। 


অহং ও ইদং, 
ব!জাতাঁ ও 
জ্েয়। এভছ- 
ভয়ের সন্বন্ধ। 


১। ইদং'নাই, 
ইহ! ব্রচ্মবাদী 
হ্। 


১২২ 


হ। দং 


বাতীত, 'অহ্‌ং: 


এর পরিচয় 
নাই; 


ইহা পরমা 


ধাীর মত। 


৩। ইং? 
লইয়! খেল! 


কাই 'অহং 


এবং কাধা, 
ইছাই ভগবদৃ- 
বাদীর হড। 


গগবং-প্রাপ্তি্ 
তত্বের পূর্ণ- 
প্রাপ্তি ইহা 
ভি সাধা। 


ভাগবত-ধর্ঘ্ম 


তেছি। মন্ধে করুন, আমি দীড়াইয়৷ আছি, দর্পণে যেমন হউক 
আমার একটা ছায়! পড়িয়াছে, এ ছায়৷ তে! আমাতে নাই, এ ছায়! 
যে দর্পণ দেখে তাহারই. মনে আছে, সত্য সত্য নাই। তত্বের, 
সহিত “ইদং এর এই সম্বন্ধ। আর একজন বলিলেন এই থে 
ছায় ইহার সম্ভাবনা বা হেতু আমার মধ্যে সর্বদাই আছে অর্থাৎ 
এই সস্তাবন৷ আমার স্বরূপের একটি লক্ষণ। আমার স্বরূপের 
অন্ান্ত লক্ষণও থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে, সে সম্বন্ধে 
কাহার কিছু বলিবার নাই, কিন্তু এই যে লক্ষণটি অর্থাৎ ছায়ার 
হেতু, এই লক্ষণটির দ্বারাই লোকে, যাহারা ছায়৷ দেখে তাহারা, 
আমাকে ধরিতে পারে, অন্য, কোন প্রকারে পারে না। আর 
একদল বলিলেন এই ছায়াপাঁত করা এই কাধ্যটিই আমার, নিতাই 
আঁ দর্পণে আমার মুখ দেখি ও অপরকে দেখাই, ইহাই আমার 
সময় কাটাইবার উপায়, ইহাই আমার আনন্দের খেলা। তুমি 
কেবল ছায়া দেখ, ছায়৷ আর কায়া দুই এক অথগ্ড দৃষ্টিতে দেখিতে 
পার না, কাঁজেই মিথাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে অনাদি বহিমু থ হইয়া 
ঘুরিয়! মর। এখন বুঝিতে চেষ্টা কর, ছায়া! ছাড়া কায়৷ নাই, 
তাহা হইলে আমাকে ধরিতে পারিবে, আমিই তত্ব, আমাকে ধরাই 
তোমার একমাত্র লক্ষ্য ও ব্রত। 

এই তিনটি ভাবের মধ্যে প্রথমটি ব্রঙ্গ, দ্বিতীয় পরমাস্মা। আর 
তৃতীয় ভগবান্‌। শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যাথা হইতে ইহাই বুঝিতে 
পারা যায়। সেই ভগবান্ই জগতের সর্বস্ব, “ই্* এর প্রাণ। 
“অহম্নাত্সা গুড়াকেশ সর্বকূুতীশস্মন্ছিত*”। 

উক্তির দ্বারাই সেই ভগবান্‌কে পাইতে হইবে, ইহাই শ্রীমন্তাগ- 
বতের উপদেশ। ইহাই তাগবত ধর্ম, এই জন্য পরবর্তী ক্লোকে 
শ্রীমন্ভাগৰত বলিতেছেন 


“তঙ্ছুদধান! মুনয়ো জ্ঞাতবৈরাগ্যযুক্তয়া। 
পশ্বস্ত্যাত্নিচাত্মানং ভক্ত অন্তগুহীতয়া ॥% 


দ্বিতীয়,ভাগ। 


এই তত্ব শক্তির দ্বারা প্রাপ্য। এই ভক্তি, জ্ঞান্ন ও বৈরাশ্্য- 
যুক্তা। বেদান্তশ্রবণের দ্বার ইহার দৃঢ়ত৷ সাধিত হয়। শ্রদ্ধা 
ইহার সাধন। শ্রদ্ধাবান্‌ মুনিগণ এই ভক্তির দ্বারা সেই তঙ- 
বন্তকে দর্শন করেন। প্রশ্ন হইতেছে, কোথায় দর্শন করেন? 
উত্তরে বলিতেছেন, আত্মার অর্থাৎ ন্গেত্রজ্ঞ। সেই তত্ব কেমন ? 
তিনি কি আত্ম-ব্যতিরিক্ত, অনাত্মভাবাপন্ন, কোন জ্ঞেয়শ্রেণীর 
বন্ত? উত্তরে বলিতেছেন, না, তিনিই পরমাজ্মা। 
শ্ীবৃন্দাবন লীল! আলোচনা কালে উদ্ধত শ্লোকের প্রতিপাগ্চ 
যে তর্ব-কথা তাহা! অনেকে বিশ্বৃত হইয়া বান। এইজন্ত অপ্রাকৃত 
প্রেমলীলার স্বরূপ হৃদয়গগম করিতে পারেন না । শ্রীমদ্ভাগবতকার 
এই তব্যটুকু আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়৷ দিয়াছেন। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ দশমন্কন্ধে শ্রীুষ্ণের বাল্যলীলার কথায় হীকৃষ্ণতত্ব 
এই ভারে বুঝাইতেছেন। 
“স্বব্ষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্োৰ বল্লভঃ । 
ইতরেহপত্যবিভ্তাদ্যান্তদব্লভতয়ৈব হি ॥ 
ভদ্রাজেন্্র যথা নেহঃ স্ব স্বকাত্মনি দেহিনাম্‌। 
ন তথা মমতালন্িপুক্রবিভ্তগৃহাদিযু ॥ 
দেহাত্ববাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম। 
যথ| দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হানু যে চ তম্‌॥ 
দেহোহপি মমতাভাক্‌ চেত্তহসৌ নাত্মবত প্রিষ্কট। 
যঙ্দ্ীরধ্যত্যপি দেহেহস্মিন্‌ জীবিতাশাবলীয়সী ॥ 
তশ্মাৎ শ্রিয়তমঃ স্বাত সব্বিষামপি দেহিনাম্‌। 
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥ 
কৃষ্ণমেনমবৈহি ত্বমাত্মীনমখিলাতবনাম্‌। 
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া! ॥৮ 


প্রথম পাঁচটি গ্লোকে দেখাইতেছেন যে স্বতঃ অর্থাৎ আপনা 


১২৩ 


ভক্তি জ্ঞান ও 
বৈরাগাযুক্ত|। 


রেদাস্ত-শ্রবণ 
ও শ্রদ্ধ। 
আবম্কক। 


তত্বদর্শন 
বাহিরে নছে, 
আত্মার পর- 
মাত্বারণে। 


ইহা না বুধিলে 

বৃন্দাবনলীল। 
ঠিক বুঝ] 
যায় না। 


ই্ীমন্ভাগধতের 
শমাণ। 


১২৪ 


জাতুপ্রেম 
স্বরঃসিদ্ধ। 


অন্য প্রীতি 
গপাধিক। 


স্বদেহপ্রীতি 
অর্বাগেন্বা 
" গ্রবল। 


আত্মাধ্যাসের 
তারতস্যে 
প্রীতির 
তারতম্য। 
মুঢ় ও অমুঢতেদে 
প্রীতির 
ভারতম্য। 


ভাগবত-ধল্ম 
হইতেই ঝ| লিজের শ্বভাববশতঃ আত্মাই আমাদের প্রিয়তম বন্তু। 


অন্ত যাহ! কিছু আমর! প্রিয় বলিগ্। মনে করি, সেই সমস্তের প্রতি 


যে গ্রীতি তাহ! গুপাধিক অর্থাৎ আত্মার প্রকাশক উপাধি বলিয়া! । 
“হে রাজন্! আস্মাই যাবতীয় ভূতের প্রিয় ; পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি 
অন্থান্য যাবতীয় বস্ত আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রির। এই জন্য [নিজ 
নিজ অহঞ্কারাম্পদ যে দেহ সেই দেহের প্রতি শরীরিগণের যেমন 
ন্নেহ হয়, এই মমতা অর্থাৎ আমার দেহ এই যে মৌলিক অভিমান 
এই অভিমানকে আশ্রয় করিয়া! যাহারা আপনার হইয়া রহিয়াছে 
অর্থাৎ পুত্র, ধন, গৃহ প্রভৃছিতে সেরূপ হয় না।” আত্মাধ্যাসের 
তারতম্যেগ্রীতিরও তারতম্য হইয়! থাকে অর্থাৎ যাহাকে যতটুকু 
জাপনার বলিয়৷ মনে করি তাহাকে ঠিক ততটুকুই ভালবাদি। 
এই টুকু দেখাইবার জন্য পারের ছুইটি শ্লৌকে মুড ও অমুঢ়ভেদে 
প্রীতির কিরূপ তারতম্য স্কুর তাহাই দেখাইতেছেন। দযাহারা 
দেহাত্মবাদী 'র্থাৎ যাহারা এই দেহকেই আমি বলিয়। মনে পড়ে, 
দেহাতীত কোন কিছু আছে বা থাকিতে পারে ইহা বাহারা জানে 
ন| তাহারা আপনার দেহটিকে থেমন ভালবানে এই দেহের যাহার 
অনুবর্তী অর্থাৎ এই দেহের সম্পর্কে যাহারা সম্পর্কিত হইয়া 'আমার, 
বলিয়া প্রতীত হয়, যেমন পুত্র প্রন্ৃতি, তাহার! সেরূপ গ্রীতিভাজন 
নহে। তাহার পর দেখা যাইতেছে ধে, এই যে দেহ, ইহার যখন 
আর আশা নাই, অর্থাৎ ইহার বিনাশ যখন অবশ্থান্তাবী সে সময়েও 
বাচিরা থাকিবার আশা অত্যন্ত প্রবলভাবেই থাকে । আর 
বাচিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, দেহ নিশ্চয়ই যাইবে ইহা যখন 


স্থির হইল তখনও খন বীচিবার ইচ্ছ! রহিয়াছে তখন বুঝিতে 


হইবে যে, এই যে প্রীতি ইহ! দেহগত বলির এতদিন প্রতীত 
হইলেও সত্য সত্য তাহা দেহগত নহে, তাহা আত্মগত।” শ্রীধর- 
স্বামী এই গ্লোকটির আর একরূপ অর্থও করিয়াছেন। তাহা 
এই-_গ্যখন মানুষের অবিবেকের বা অজ্ঞানের অবস্থা সে সময়ে 
দেহ ধ্বংস হইতেছে দেখিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত আশা 


দ্বিতীয় ভাগ। 


করে। এই জীবতাশা বিবেকী বা জ্ঞানী ব্যক্তির প্রীতির বিষয় 
যদ্দিই বা হয় তাহ! হইলেও আত্মার স্তার প্রীতির বিষয় হয় না। 
অর্থাৎ ঘিনি জ্ঞানী তাহার দেহ যাইতেছে, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে 
দেহ থাকুক, এবং এই যে ইচ্ছা! বা দ্েহপ্রীতি অবিবেকীর সভায় 
হইলেও তাহার ইহা দেহের জন্ত নহে, আত্মার জন্য ।” পঅতঞ 
বুঝিতে পারা যাইতেছে যে নিজের আত্মাই সর্ধদেহীর প্রিয়তম । 
এই চরাচর জগৎ সমস্তই আত্মার জন্য প্রিয়।” এইবার শ্রীরুষ্ণের 
কথ! বলিতেছেন। তাহাকে কিরূপে দেখিতে হইবে। সাধারণ 
মানুষ বলিবে তিনি আমাদের হ্তায় দেহী। তিনি একজন 
এঁতিহাসিক মহাপুরুষমান্র। ভাগবত বলিতেছেন ইহা! ভুল। 
“কুষ্ণকে যাবভীম্ আত্মার আত্মা বলিয়। জানিবেন। তিনি জগতের 
মঙ্গলার্থ মায়াযোগে দেহীর স্তায় প্রকাশ পাইতেছেন।” তাহ। হইলে 
দেখ গেল যে দেহের সঙ্গে আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার ব৷ প্রর্কত 
জীবের যে সম্পর্ক, এই আম্মার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্পর্ক । 
তাহার পর এই প্রসঙ্গে ভাগব্তকার আরও অনেক কথ! 
বলিতেছেন, যাহারা সত্য সত্য ভাগবত-ধর্মের তাংপর্য্য' বুঝিতে 
.চাঁহেন পরবর্তী শ্লোকগুলি তাহাদিগকে বিশেষ ধীরভাবে আলোচনা 
করিতে হইবে। পূর্বে বল! হইল যে, দেহকে আমর! যে ভালবাদি 
তাহা আত্মার অধ্যাসের জন্ অর্থাৎ আত্মার জন্তই দেহ প্রিয় অর্থা 
দেহ যে নাই তাহা নহে, কিন্ত দেহের এই যে থাকা! বা প্রিয় হওয়! 
ইহা আত্মার দ্বারাই সাধিত হইতেছে । অনেকে মনে করে আত্মা 
বলিলে দেহনহে এমন একটা কিছু বুঝিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে, দেহের যাহা সত্য তাহা আত্মা । সেইরূপ আত্মার আত্মা রুষণ। 
কৃষ্ণ বলিলে এই সমস্ত দেহ-ব্যতিরিক্ত একটা কিছু মনে করাও ভুল। 
এই তবটুকু বড়ই কঠিন, বেশ ধীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। 


“বস্তুতে! জানতামত্র কৃষ্ণ স্থান, চরিষুঃ চ। 
উগবজ্রাপমখিলঃ নান্বদবত্বিহ কিঞ্চন ॥৮ 


চন্সাচর প্রি 
জাডার ভম্তা। 


কফ যাবতীয় 

জাতার আগ্রা । 
কৃষ্ের জন 
আত্মাপ্রিয়। 


দেহের বাহ! 
সত্য, তাহা! 
আব! ; আত্মার 
বাহা সতা, 
ভাহ। কৃত্ত। 


৪ 
৫. 


কাব্যে কারথে 
আছে কু 
সর্ববকারণ 
কারণ-- 
অতএব সকল 
কাধ্য বুকে 
নত্যক্পণে 
বিরাছিত। 


দকিত্তে জান. 


কর্ণের লসর । 


ভক্তি অঅন্ত।। 


ভাগকত-ধন্ন 


কু সকল জগতের কারণ। (আত্মার আত্ম। বলিঘে কেহ 
যেন মনে না করেন যে জড় বস্তব বলিয়া একট! পৃথক জিনিস আছে 
কৃষ্ণ তাহা নহেন; যেমন অবিবেকগণ বলেন তিনি “চৈতন্য স্বরূপ” ) 
এই তত্ব ধিনি জানেন তাহাদিগের পক্ষে চরাচর ভগ্রবন্রপ। তত্তিন্ 
অন্ত কোন বস্তই নাই।” এই তত্বটুকু পরের শ্লোকে আরও ভাল 
করিয়া ব্যক্ত করিতেছেন। | 


“সর্ব্ব্ষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিত । 
তন্যাপি ভগবান্‌ কষ কিমতদস্ত রূপ্যতাম্‌॥৮ 


সকল বস্তর পরমার্থ (176 7২9৪1 5616) কারণে অবস্থিত । 
(মূলে আছে ভবতি। ্্রধর স্বামী ইহার অর্থ করিতেছেন। 
ভবৎ-্পরিণামং প্রাপ্ু বংশকারণং--তক্সিন্। যাহা পরিণাম 
তাহা পরিণামীতেই আছ্ছে। 73900101075 736175এর মধ্যে 
আছে) কুষ্ণ সেই কারণেরও কারণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত 
কোন বস্তই নাই। [15 15 0১৩ 071 01 211 1795 217 
10611755, 00916 15100 1080861010. * 

এই থে শ্রীরুষ্ণ-তন্ব শ্রীমন্ভাগবত প্রথম হইতেই এই তত্বের 
দিকে ঈঙ্গিত করিতেছেন । এই জন্তই আমর! গ্রথম্ন্ধের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের প্লোকের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে দশমস্কন্ধের শোকের 


'আলোচনা! করিলাম। এইবার আলোচ্য শ্লোকটির তাৎপর্ধয 


বিশদরূপে আলোচনা! কর! যাউক। 

শ্রীমপ্তাগৰত বলিলেন এই ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্তা এবং 
বেদাত্ত-শ্রবণের দ্বারা ইহার দৃঢ়ত। সাধিত হয়। আমর! পূর্ষে 
আলোচন! করিয়াছি যে, তক্তি মানবের একটি মৌলিক বৃত্তি 
অর্থাৎ ইহা অজন্তা, আরও বল! হইয়াছে যে, ভক্তিতে জ্ঞান ও 
কর্ম এই ছুইটি সাধন পথ. সমন্বয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত ভক্তি 
যাহা, তাহার আদর্শই মানবের পূর্ণাঙ্গ ধর্ম এবং শ্রীমস্তাগবত সেই 
আধর্শই প্রদান করিয়াছেন । বেদান্ত শ্রবণের দ্বার! ভত্বি জন্মায় 


হ্কিতীয় ভাগ। 


৯২৭ 


না, ভবে দৃট়ীকৃত হয়। এক্ষণে চিন্তা করিতে হবে এই শ্রবণ বেদান্ত-শরধগের 


কি? আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ 
সন্ন্বীর় কতকগুলি বিচার ও তর্কই বুঝি বেদাস্ত। কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা নহে। বেদের যাহা শিরোভাগ বা উপ- 
সংহার তাহার নাম বেদাস্ত 017০ ০017010510905 ০0 0৩ 
৫৫85. বেদ অর্থে অপৌরুষেয় জ্ঞান, যাহার উপর ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা । এই বেদবিহিত অনুশীলন করিয়৷ ধাহারা উন্নততর স্তরে 
আরোহণ করিয়াছেন তাহাদের অভিজ্ঞতা সমূহই বেদাস্ত। এই 
বেদাস্ত-শ্রবণ শ্রদ্ধার সহিত সাধুসজ্জনের নিকট করিতে হইবে, 
উদ্ধত শ্লৌকের তাংপর্যা। *শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে হইবে” 
বলায় শ্রদ্ধাবৃত্তির আবশ্যকতা যে সর্ব প্রথমে এই কথা বলা হইল। 
একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে থে এই শ্রদ্ধা ভক্তিরই 
প্রাথমিক অবস্থা । শ্রদ্ধার সাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন । এই ধর্ম 
হীনতা, ভোগপরায়ণতা ও প্রতিদন্দীতার যুগে শ্রদ্ধাবৃত্বির অভাব 
অত্যন্ত অধিক হইয়! পড়িয়াছে। শৈশব হইতে যাহার চিন্তে 
শরন্ধাবৃত্তির বিশেষ অনুশীলন না হয়, ভক্তিপথের পথিক হওয়া 


তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । তক্তিশাস্ত্রের মহত্ব অনেকেই হৃদয়ঙগমই * 


করিতে পারেন না, কারণ শ্রদ্ধার অভাব! আমি বুঝিঃ আমি 
পণ্ডিত এই প্রকারের ভাব বাহাদের চিন্তে দৃঢ় তাহারা! ভক্তি- 
রাজ্যের কোনল মধুর অনুভূতি লাঁভ করিতে পারে না। 
শীপ্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন £ _ 

“বরন্ধাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব । 

গুরু কৃষ্ণ কৃপায় লভে ভক্তি-লতা বীজ ॥ . 

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। 

শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 

উপজিয় বাড়ে লঙ ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়, 

বিয়জা ব্রক্ষলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 


অর্থ! 


অন্ধ! ভাকি়ই 
প্রাথমিক 
জবগ্। 


অ্কা-ব্যতীত 
কিছুই হয় না। 


তক্তিবীজ 
গুক্ষ-কৃফ- 
কুপায় লঙ্য। 


শবণ-কীর্ন 
জল-সিঞচন। 


টি 


জীকুক-চায়ণ 
কল্পবক্ষে 
জারোতণ। 
ভক্তিতলত। 
বিকাশের 
অগ্তরায়। 
5) বৈষধান 
অপরাধ। 


২। উপশাখা 
ক) ভূক্কি- 
মুক্তি ইচ্ছা 
খ। অসদাচার 
গ। দোষ 
ঈর্শনের অভ্যাল 
বা অতি 
শমালোচনা 
প্রবৃত্তি ॥ 


ঘ।হিংসা। 


€ | লাঠ 
গ্রতিষ্ঠা 
ইত্যা্গি। 


শবে যায় তছুপন্ি গোলোক বৃন্দাবন 
কুষ্ণ-চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 
তাহ। বিস্তারিত হঞ। ফলে প্রেমফল। 
ইহা মালী নিত্য সেচে শ্রাবণাদি জল ॥ 
যদি বৈষুবৰ অপরাধ উঠে হাতি মাথা । 
উপাঁড়ে বা ছিপ; তার শুকি যায় পাত৷ ॥ 
তাতে মালী যত্ব করি করে আবরণ। 
অপরাধ 'হাতী যৈছে না হয় উদ্গম ॥ 
কিন্তু যদি লতার তে উঠে উপশাখা। 
তুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা! যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন। 
লাভ প্রতিষ্ঠাদি ফ উপশাখাগণ ॥ 
সেকজল পাঞগ উপশীখা বাড়ি যায়। 
স্তব্ধ হঞ্া মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥ 
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন । 

তবে মুল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ 
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আক্বাদয়। 
লতা অবলন্থি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ 
তাহা! সেই কল্পরুক্ষের করয়ে সেবন । 
স্থখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন ॥ 
এইত পরমফল পরদ পুরুষার্থ। 


যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥” 
উদ্ধৃত অংশে শ্রীশ্রীচরিতামৃতকার বলিলেন যে ভক্তিলতার 
বীজ শ্রনণ কীর্তন'জলে সেচন করিতে হইবে ইহাই শ্রীমন্তাগবতের 


দ্বিতীয় ভাগ 


*শ্রুতগৃহীতিয়।” এই পদটার'অর্থ। শ্তরীমপ্াগৰত আর দুইটি কথা 
বপিপেন জ্ঞান ও বৈরাগাযুক্তা ৷ পুর্বে ৰলিয়াছেন যে তগবান্‌ 
বাস্থদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে তৎক্ষণাৎ বৈরাগ্য ও 
অহৈতুক জ্ঞান হইবে । শ্রীচৈতন্ত-চরিতানৃতকাঁর বলিলেন, “বৈষ্ণব 
অপরাধ” 'তাঁতির নাথা' এই মাথা! ভক্তিলতাকে ছি'ড়িয়া দেয় এবং 
অনেক সময়ে একেবারে উৎপাটন করিরা ফেলে। “বৈষ্ণব অপ- 
রাধ' হয় কেন? শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অতাবেই তাহা হুইয়া 
থাকে । এ কালের লোকের চারত্র ও মনোভাব আলোচন৷ 
করিলে ইহার তাতপর্য বেশ সহজেই বুঝিতে পার! যায়। ধর্মা- 
সাধনার পথে অহঙ্কার অতি প্রধান অন্তরায়, ইহা! এত সুক্মরভাবে 
থাকে যে তাহাকে ধঝ| ও উৎপাটন কর! বড়ই কঠিন। ইংরাজীতে 
বলে এ 25) 6০ ১611-/566161709, ধন্মজীবনের সামান্ত 
আভাস পাবার মাত্র আমরা নিজেদের সব্বজ্ঞ বলিয়া মনে কাঁর 
এব্‌ং অন্তান্ত ধর্মশীল বাক্তিগণ বা ভক্তগণ বাহার আমাদের অপেক্ষা 
হয়ত উন্নততর স্তরে অবস্থিত, এমন কি তাহাদেরও কোন ভাব বা 
ক্রিয়া বদি আবোধ্য হয়, তাহ। হইলে তাহাদের উপেক্ষা করিয়া 
থাকি, এই এক আঁত প্রধান বিপদ । শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য ও জ্ঞান, 
এই তিনটির সাধন সর্বদা অত্যন্ত যত্রণাল হইয়া করিতে হইবে, 
প্রত্যেক মুহূর্তে অন্তমূখী হইয়া অতীব গভীর ভাবে নিন্দের হৃগরের 
প্রতি চাহির। দেখিতে হইবে বে এই তিনটির প্রতি অদনোধোগী 
হইয়া পড়িতেছি কিনা । তাঁহার পর শ্ীচৈতন্যচরিতামৃতকার 
বলিলেন তুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি উপশাখ! সমূহও এই ভক্তিলতার 
বৃদ্ধির অন্তরায়, আমরা সহজেই বুঝিতে পারিৰ যে শ্রদ্ধান্থিত ভাবে 
বেদান্তশ্রবণা|দ দ্বার জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধন! করিলে এই সমস্ত 
উপশাথার হস্ত হইতেও আমর! পরিত্রাণ পাইব। 

ব্যক্তিবশেষের পক্ষে ভক্তিনাধনার এই উপায় । এই উপার 
অবলম্বন করিয়! ঘে কোন ব্যক্তি ধন্য হইতে পারেন। কিন্ত ব্যক্তি- 
বিশেষকে কেবল মাত্র উপদেশ দেওয়াই তো যথেষ্ট নহে। সামা- 

১৭ 


২৯ 


অন্ধাপূর্্ধক 
বেদ্বাস্ত-শ্রবণ 
জ্ঞান ও বৈরাগা 
সর্বধ! 
আশ্রক্পণীয়। 


উপযুক্ত 

সামাজিক 
বাবস্থ! ব্যতীত 
শসা 

হয়ন।। 


১৩৩৬ 


বর্ণাশরমাচার 
সেই সামাজিক 
বাযগ। 


বর্ণাশ্রথ প্রেম 
ভক্তির নুগম ও 
উৎকৃষ্ট পথ। 


বর্তসান ধুগের 
সমস্ত! --ুইদ্ল 
'চয়ষ-পন্থী। 


ভাগবত-ধশ্ম 


জিক ব্যবস্থা! যগ্চপি এই অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল না হয়, তাহ! 
হইলে সাধারণ একজন মানুষ নিজের চেষ্টায় এই পথে সকল সময়ে 
অগ্রসর না হইতেও পারে ; যেমন একটি শিশুকে যদি কেবল ব্ল! 
যায় ধে তুমি এই কাধ্য এই এই ভাবে করিবে, এইরূপ উপদেশ 
দিলে শিশু কি তদনুসারে কাধ্য করিতে পারে ? শিশু তাহ! পারে 
না। আমরা মানুষ, একালে অত্যন্ত অহঙ্কারী হইয়া! পড়িয়াছি, 
আমর! মনে করি যে আমরা বাহিরের কোনরূপ বাধ্যতা বা বিশেষ 
সাহাষ্য ব্যতিরেকেও নিজেদের মঙ্গলসাধন করিতে পারি। এই 
প্রকারের ধারণ যে প্রায় সবই ভূল ইহা একটু সরলচিত্বে আলো 
চনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং সামাজিক ব্যবস্থার 
সাহ্বাধ্য একান্তভাবে প্রস্নোজন। এখন, সে সমাজ কোথায়? 
যে সমাজের বিধি, ব্যবস্থা, আচার, সংস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়! চিত্ত 


_ বৃত্তির অনুশীলন হইলে পর জীবনের যে লক্ষ্যের কথা বলা হইল 


মানব তাহ পাইতে পারে, যে সমাজ মানবকে গঞ্চমপুরুতার্থস্বরূপ 
এই ষে প্রেমতক্তি ইহা লাভ করিবার উপযুক্ত করিতে পারে? 
শ্রীমস্তাগবতকার উত্তর দিলেন বর্ণাশ্রমাচারই সেই ব্যবস্থা ' যে 
সমাজে বর্ণাশ্রম প্রচারিত হইয়াছে, সেই সমাজই এই অনুশীলনের 
উপযুক্ত ও অগ্থকূল ক্ষেত্র। ইহা! শ্রীমস্ভাগবত বলিলেন বটে, কিন্ত 
এমন কথা বলেন নাই যে বর্ণাশ্রমাচার যেখানে নাই সেখানে এই 
ধর্ম হইবে না এই মাত্র বিলেন প্ররুত বর্ণাশ্রম, যাহা মানব 
সকল সময়ে ঠিক বুঝিতে পারে না, তাহার লক্ষ্য এই প্রেমভক্তি। 
বর্ণাশ্রমাচারই স্থগম ও উৎকৃষ্ট পথ । কেবল তাহাই নহে, স্ুনি- 
শ্চিত পথ। অন্যন্যি পথে হয়ত কাহারও হইতে পারে, কিন্ত 
উপস্থিত তাহা! আলোচ্য নহে। কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে উপলক্ষে 
বা উপায়ে এতাদশ আত্মহারা হইয়া পড়ে যে লক্ষ্য বা উদ 
একেবারে ভূলিয়৷ যায়, সে সময়ে সেই লক্ষাটি বিশেষ ভাবে প্রচার 
করা, সেদিকে দামুধের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করা একাস্ত- 
ভাবে গ্রয়োজন হইয়া পড়ে। বর্থমান সময়েও আমাদের দেশে 
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ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। একদল লোঁক বরণাশ্রম চভাঙিবেন, 
আর একদল বর্ণাশ্রমের প্রকৃত মশ্ব বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া 
গায়ের জোরে তাহা রাখিবেন। এই ছুইদলই ভ্রান্ত । শ্রীমদ্াগবত 
যেন এই উভয় দলের মধ্যে একটা মন্ধি স্থাপন করিয়া মানবকে ও 
জগৎকে প্রন্কৃত কল্যাণে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। 
পরবর্তী শ্লোকটি এই। 


“অতঃ পুংভিদবিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। 
সবনুষঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধিহ্রিতোষণং |” 


শ্রবণাদির দ্বারা গৃহীত যে ধর্ম তাহার ফল ভক্তি--অর্থ কামাদি 
নহে, পূর্ববর্তী শ্লোক সমূহের দ্বারা এই তত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়৷ 
বলিতেছেন__-অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ ! লোকে বর্ণাশ্রমের বিভা- 
গানুসারে যে বে ধর্শের অনুষ্ঠান করুক ন| কেন, তদ্দার! হরির 
তুষ্টি লাভ করিতে পারিলেই তাহা সার্থক । 

শ্রীমস্ভাগবত যেন একটি তুলাদণ্ড দ্রিলেন। আমরা যে ধর্মখেরই 
অনুষ্ঠান করি না কেন, কেবল মাত্র বাহির হইতে তাহ! উত্তমরূপে 
সাধিত হইয়াছে কি না ইহ! বুঝিতে পারা যায় না, এই হরিতোধণ 
বা হরি-তক্তিলাভ তাহার তুলাদণ্ড, এই তুঁলাদণ্ডে ওজন করিয়! 
তাহার সংসিদ্ধি নিরূপিত হইয়া থাকে। 

এই শ্লোকে শ্রীম্াগবত হ্ৃত্রবূপে সংক্ষেপে যুঁহা বলিলেন 
সপ স্বন্ধের একাদশ অধ্যায় হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যস্ত নারদ- 
ুধিষ্ির-সংবাদে তাহা! বিশদরূপে কীর্তন করিয়াছেন। আমর! যদি 
এই পাঁচটি অধ্যায় আলোচন! করি, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে সমস্ত 
কথা বুঝিতে পারিব। 

প্রথম কথা এই যে বর্ণাশ্রম-ধম্ম সনাতন ধর্্ম। মনুষ্য দিগের 
স্বভাবানুসারে এই ধর্ম যুগে যুগে বিহিত হইয়াছে। চিত্ত স্বতা- 
বতঃ কাম-বাসনাময়। এই কাম-বাসনাময় চিত্বকে শুদ্ধ করিয়া 
মানবকে নৈগুণ্যে লইয়! ম্লাইতে হইবে, ইহাই সামাজিক ব্যবস্থার 


১৩১ 


ভাগবতে ছুই 
দলের সন্ধি- 
স্বপন। 


হরিতোষদ 
বণাশ্রঙ্গের 
লক্ষ্য। 


বর্ণাজমধমন 
মনাতণ। 


৯৩৭ 


জন্মান্তরের 

মধা দিয়া 
কন্ধের সাহায্যে 
ক্েয়োমাত:, 
সমন ইহার 

লক্ষ্য] 


ইন্টিয় নিগ্রহ ও 
সংযমের মধ্য 
দিয়। জগতের 
জন্থ বা 
সমাজের জন্য 
জীবন ধারণ 
করিতে হইবে। 


গ্রচৈতন। 
মহাপ্রভুর মতে 
বর্ণাশ্রম তত্তি- 
সাধনার ভিন্তি। 


গৃহস্থের পক্ষে 

ভাগবত-ধশ্মের 

অনুষ্ঠীঈ-সর্ঘন্ধে 
নারদের 
উপদেশ। 


ভাগৰত-ধর্ম্মা 


লক্ষা। ব্ণাশ্রম ধর্ম তাহাই করে। এই বর্ণাশ্রমাচারে মানব 
স্বডাব-বিহিত বৃত্তিদ্কারা ভীবন ধারণ পূর্্ক নিজের কর্ম করিয়া 
ক্রমে ক্রমে স্বভাবত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে ও নিগুণতা প্রাপ্ত হয়। 
জন্মাস্তরবাদ, কর্ম ও জন্মাস্তরের মধ্য দিয়া জীবের ক্রমিক উন্নতি 
এই তিনটি তত্ব বর্ণাশ্রমবিভাগের তিত্তিমূলে অবস্থিত ! 

দ্বিতীয়তঃ এই বর্ণাশ্রমের বিধানে ইন্দ্িয়নিগ্রহ ও সংযমের মধ্য 
দিয়। প্রত্যেক মানবকে কেধলমান্র নিজের সুখ, সুবিধ! বা ভোগ- 
বাঁসনার চরিতার্থতার জন্য নহে, পরন্ত সমাজের জন্য বং জগতের 
জন্য জীবন ধারণ করিতে হয়। প্রকৃত মানবত্ব ত্যাগে, ভোগে 
নহে; আত্ম বিসর্জনে, আত্মপুষ্টিতে নহে । এই বিধান গৃহস্থকে 
উপদেশ দেন যেঃ যে পরিমাণ ধনাঁদিতে উদর পূর্তি হক, তাবন্মাত্রেই 
দেহীদিগেবন্বত্বা যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক দ্রব্যের অভিলাষ 
করে সে চৌর, স্ৃতরাং দণ্ড পাইবাঁর যোগ্য। সুতরাং জগতের 
জগতের বৈষম্য ও প্রতি*্দন্দীতা দূর করিয়৷ লানব সমাজে প্রকৃত 
্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ এই বর্ণাশ্রম । 

বর্তমান সমক্বে আমাদেব দেশে বর্ণাশ্রমের বিপর্ধায় উপস্থিত 
হইয়াছে ইভা সত্য । কিন্তু এজন্য আমরা প্রকৃত বর্ণাশ্রমাচারকে 
যেন পক্ষপাতহুষ্ট বা বর্ণ বিশেষের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় গঠিত বলিয়া 
বিবেচনা না করি। শ্্রীমদ্ভাগবত এই প্রকৃত বর্ণাশ্রমের কথ! 
বলিয়াছেন । * শ্রীমন্মহা প্রভু চৈতন্যদেবের সহিত মন্ত্রী ও রসিক 
ভক্ত রায় রামানন্দের যে কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ 
বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রমাচারকেই অধ্যাত্ম 
সাধনার প্রথনস্তর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 

পুর্বে শ্রীম্তাগবতের যে ছুইটি শ্লোক বল! হইল, তাহার পর 
ভাগবত বলিতেছেন যে ভক্তি-প্রধান ধর্মহি যখন প্রয়োজন, ভক্তি- 
হীন ষে ধর্ম, তাহ। যখন পণুশ্রমমাত্র, তখন সাত্ৃতপতি যে ভগবান্‌, 
একাগ্রচিত্তে তাহার কথ! শ্রবণ করা, তাহাকে 'ধ্যান করা ও 
গহার পূজা কর] একাত্তভাবে প্রয়োজন । সম স্বন্ধে দেবি 
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নারদ রাজা যুধিষঠিরকে গৃহস্থের কর্তব্য সন্ধে ঝহা বলিয়াছেন 
তাহাও এই উক্তির. বিস্তৃতি মা্র। নারদ বলিয়াছেন ₹_ গৃহস্থ 
ব্যক্তি কৃষ্ণার্পণপূর্বক ঘথাঘোগা ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া, যথা- 
কালে মহধিগণের উপাঁদন! করিবে এবং সর্বদা! অমৃত স্বরূপ ভগ- 
বানের অবতার-কথাঁনম অবহিত ও অদ্ধান্বিত হইয়া! শান্ত-দাস্ত 
জনগণে বেষ্টিত হইয়া থাকিবে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় ও সত্য 
বলিয়! মনে হয়, জাগরণে তাহা আপন! আপনি চলিয়৷ বাঁর, তদ্রপ 
* শীস্ত ৰাক্তিদিগের সংসর্গ করিলে দেহ ও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি থে 
অত্যধিক স্নেহ তাহাঁও আপন! হইতে চপির! যাঁর। যেপরিমাণ 
প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ বিষয়সেশ। করিয়া অন্তরে দেহের ও 
গৃহের প্রতি বিরক্ত হইবে এবং বাহিরে আসক্তবৎ আচরণ করিয়। 
লৌকমধ্যে পৌরুষ প্রকাশ করিবে। কুত্রাপি আগ্রহ করা উচিত 
নহে। জ্ঞাতিগণ, পিতা, মাতাঃ ভ্রাতা, পুত্র, সথহৃদ এবং অন্যান্য 
ব্যক্তি যাহা বাগ করে, তাহাতেই আমোদ করিবে, কিছুতেই 
মমঠা রাখিণে না, এই প্রকারে নারদ যে উপদেশ দিয়াছেন, 
গৃহস্থের পক্ষে তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ের অনুষ্ঠান। ্ 

ভাগব ই-ধন্মের অনুষ্ঠান-বিষয়ক উপদেশে প্রথম কথ! বলিলেন 
ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে হষ্বে। পরের শ্লোকে এই শ্রবণের 
ফল কি তাহাই বগিতেছেন। 

“্যদছুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কশ্ম-গ্রন্থি-নিবন্ধনম্‌। 
 ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্ষ্যা কথারতিং |” 

ভগবানের অনুধ্যানরূপ যে খড়গ সেই খজাযুক্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ 
বিবেকীগণ অহঙ্কারের বন্ধন ও কর্ম এতদৃতয়কে ছিন্ন করিয়া 
থাকেন, অতএব কোন্‌ জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানের কথায় না রতি 
, করিবেন? | 
.. শ্রবণের মধ্যেই অনুধ্যান রহিয়াছে। কেবল শুনিয়া হয় ন|। 
শ্রুতবাকোর অর্থ গ্রহণের জনা মনকে ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়, এই 


১৩৩ 


বর্ণাশ্রমের 
ইহাই বিধান। 


£রি-ক৭। 
অশবণের ফল। 


শ্রবণ অনুধ্যান 
ঘুক্ত হইলে 


চিত্বশুদ্ধি হর়। 


সতোর গ্রকাশ। 


্ 


১৩৪. 


শুদ্ধচিত্তে 


হরি-কথার 
রতি জন্মাইবার 
উপাঘ। 


১। তীর্ঘগেব। 


২। সাধূসেব! | 


ভাগবত-ধর্্ম 


যেমানসিক ত্রিল্লা ইহার নাম অন্ধ্যান। আমরা সর্বদা মূল্যহীন 
অসার কথ শ্রবণ করিতেছি, ফলে ক্রমে ক্রমে অসার বিষয়ে বন্ধ 
হইয়। অবনতির দিকেই ধাবিত হইতেছি। অসার বিষয় শ্রবণ ও 
আলোচন! পরিত্যাগ করিয়৷ ষদ্যপি সংশস্ত্র বিশেষতঃ শ্রীতগবানের 
লীলা-কথা সর্বদা শ্রবণ করি, তাহা হইলে ক্রমে চিত্ত নির্মল হইয়া 
আসিবে, নির্মল চিত্তে সত্যের প্রকাশ হইবে এবং আমর! ধন্য 


হইব, এই জন্য মঙ্গললাভের যাহ! সর্বাপেক্ষা সুগম উপায় এবং 


যাহা আমরা অনায়াসেই আশ্রয় করিতে পারি, শ্রীমস্তাগবতকার 
আমাদের জন্য_তাহারই ব্যবস্থা! করিলেন। 
এখন কথ! হইতেছে যে হব্ি-কথায় রতি কর্ণানিন্তুলনী তাহা 

সত্য, কিন্তু কথায় রতি জন্মায় কৈ? এই প্রশ্ন কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে 
নহে, চিরদিনই সাধকগণের চিন্তে উদ্দিত হঃয়াছে। আীমদ্ভাগবত, 
ইহার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়।ছেন। ৃ 

«শুঅষোঃ শ্রদ্দাধানশ্য বাস্থুদেবকথারুচিঃ। 

স্যান্মহতসেবয়! বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্ঘনিষেবনাৎ ॥ 

শৃন্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণকীর্তবনঃ | 

হৃঘস্তযস্থো হাভদ্রাণি বিধুনোতি স্ৃহৃৎ সতাম্‌॥ 

নষ্টপ্রায়েস্বভদ্রেযু নিত্যং ভাগবতসেবয়া। 

ভগবত্যুত্মমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈপ্ঠিকী ॥ 

তদা রজন্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। 

চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্বে প্রসীদতি ॥ 

এবং প্রসন্নমনসো৷ ভগন্তক্িযোগতঃ। 

ভগবত্বত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙস্ জায়তে ॥ 

ভিগ্ভতে হদয়গ্রন্থিশ্ছিষ্তান্তে সর্ববসংশয়াঃ। 

তে চস্য করান দৃ্টএবাতনীশ্বরে॥” 


হরি কথায় যগ্থপি রতি ন| হয় তাহা হঈলে পবিত্র তীর্থের সেরা 


দ্বিতীয় ভাগ। 


করিতে হয়, মহতের সেবা করিতে হয়, তাহ! হষ্টুলে শ্রদ্ধ! জনে, 
শুনিতে ইচ্ছ। হয় এবং ক্রমে বাসুদেব কথায় রুচি হয়। তাগবতী 
কথায় রতি হইলেই নকল অশুভ বিদুরিত হয়, কারণ ধাহার! 
হরি কথা শ্রবণ করেন সাধুগণের সু হরি তাহাদের হদয়ন্থ 
হইয়। তাহাদের কামাদি বাসনারূপ বাহা ও আত্তরিক যাবতীয় 
অমঙ্গল বিনাশ করেন। নিত্য ভাগবত সেবা দ্বীরাঁ সেই সকল 
অমঙ্গল বিনষ্ট হইলে পবিভ্রকীর্তি ভগবানে নিশ্চল! ভক্তি জন্মে। 
তখন রজ; ও তমোগুণ জন্য কামলোভাদি চিত্তে প্রবেশ করিতে 
পারে না, অন্তঃকরণ সত্বগুণে অবস্থিত ও প্রসন্ন হইয়া থাকে। 
ভগবস্তুক্তিযোগে মন এইবপে প্রসন্ন হইলে সংসারপাশ হইতে মনুষ্য 
মুক্ত হইয়া থাকেন। তখন তীহার অহঙ্কার নষ্ট হয়, সকল সংশয় 
দূরীভূত হয় এবং কর্ম সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। 

পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তী মহাশয় এই গ্লোকগুলির 
তাঁৎপর্যাস্বর্ূপে চতুর্দশটি মোপান আচীধ্যগণের উপলেশানুঘর়ী 
উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সোপান কয়টা এই | ১। সীধুদদিগের 
কপা ২। মহৎসেবা ৩। শ্রদ্ধা ৪। গুরুপদীশ্রর ৫। ভঙ্নে ম্পৃহ! 
৬। ভক্তি *। অনর্থাপগম ৮। নিষ্ঠা ৯। রুচি ১০। আসন্তি 
১১। রঠি ১২। প্রেম ১৩। দর্শন ১৪ । মাধুরয্যান্ুতব। 

পূর্বের ছয়টী শ্লোকের দ্বারা ভাগবতধর্ম্বের সাধন আমুপুর্বিক 
বর্ণনা কর! হ্ল। হরিকথায কচি সর্ধপ্রথমে প্রয়োজন । কথায় 
রুচি হইলে সাধুসঙ্গ, চিত্রগুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অনায়াসেই সাধিত 
হইতে পারে । লোকে শুনিতে চায় না, কর্ণ ও হৃদয় রুদ্ধ করিয়! 
নিঙ্জ নিজ অহঙ্কারের দুঃস্বপ্ন লইয়া আমর! বসিয়া আছি। দুঃখ 
সকলেরই আছে, অভাব সকলেরই আছে এবং এই ছুঃখ ও অতাব 
দূর করিবার জন্য আমরা কত লোকের শরণাপন্ন হইতেছি কৃত 
প্রকারের উপায় অবলম্বন করিতেছি, নান! কথায় জগতের বাধু- 
মণ্ডর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রুচির সহিত তগবানের কথা 
কথা কেহ শুনিতে চায় না। ইচ্ছা! করিয়৷ যে মনুষ্য শুনিতে চাহে 


১৩৫ 


খল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর 

মত ও চতুর্দশ 
সোপান। 


রি-কথায় 
কচি গ্রথম। 
সাধুসঙ্গ ও 
চিত্তশুদ্ধি | 


হরিকথা 
' বাতীত হৃদয়ের 
তৃপ্তি নাই" 
জীবন-সমত্ত।র 
মীমাংসা নাই। 


কচি উৎপাদনের 
উপায়_তীর্থ- 
গামন। 


ূ তাগবত-র্ন্ম 

না তাহাও ঠিক নহে, রুচি নাই অর্থাৎ তাহা ভাল লাগে না! 
প্রকৃত প্রস্তাকে ভগবানের কথাই একমান্র সত্য কথা, অগ্ঠ কথা 
ষে সত্য নাই তাহা নহে, কিন্তু সে সকল কথাম্ন সতা ও মিথ্যা 
মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে ; কেবল তাঁহাই নহে অন্যান্য কথায় বে 
সমস্ত মত্য আছে তাহা পারমার্থিক সত্য নহে, ব্যবহারিক সত্য । 
ভগবানের কথা বাতীত অন্য কথায় আমাদের কোঁন সমস্তারই 
মীমাংসা হয়না, হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। কিন্তু তবু আমা 
দের ভগবানের কথায় রুচি নাই । যে বস্ত সর্ব্বাপেক্ষ। মিষ্ট, যে বস্ত 
সর্ঘাপেক্ষা পুষ্টিকর তাহা! খাইবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হয় না। 
ইহা আমাদের অত্যন্ত ছুর্ভাগোরক্ধ পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 

এখন এই রুচি উৎপাদনের স্থগম উপান্ কি? শ্রীজীব গেস্বামী 
এই ভাবেই ব্যাথ্যা করিয়াছেন্ন। এক সুগম উপায় তীর্থগমন। তাহার 
কারণ প্রা স্রস্তএ মহক্র্জো ভবতি অর্থাৎ তীর্থে গমন 


বৰ 


করিলে প্রায়ই সাধুসঙ্গ লাভ করা যায়। সাধুসঙ্গ হইলেই কোন ন। 


কোন রূপে সাধুসেবার স্থবিধা ঘটে। যেমন ক্রমদনদর্ভে 'গ্রীজীব- 
গোস্বামী বলিতেছেন ““ক্চার্য্যান্তর্রেপাপি তীর্খে 
জ্রমতো। মহতাছু প্রাস্স্তত্র ভ্রমতাৎ তিষ্ট- 
তাৎ বা ছর্শনত্পর্্শনসম্ভান্বলাছিলক্ষণ] 
হেনা ম্বতএব সহপছ্যিতে । তৎ্প্রভ্ঞানেশ 
তঙ্গীম্্রাচ্ল্ন্দে শ্রাচ্ধা! ভন্বতি । তীন্ত্র বাড” 
হকি পল্জ্পক্স ভগনলতকথাক্সাহ কিগম্মেতে 


. অক্কখন্্রন্তি অতশ্বপোহ্ীতি ভঙ্গিচ্জা 


জান্ত্রতে। তচ্ভুণেনন চ ব্রচচ্ির্জীস্রত 
ইত্তি। অন্যান মহত্ত্য এন শ্রুচত্া িতি 
হচার্্য ক্লীভি ভা । যথা শ্রীকপিল দেববাক্যং_-. 


 সতাং গসঙ্ান্মমবীম্যসংবিদো .. 
বস্তি হৃতকর্ণরসায়নাং কথাঃ |. ; 


দ্বিতীয় তাগ। 


তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্পনি 
শদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ 


অর্থাৎ নানা কর্যব্যপদেশে সাধুগণ প্রায়ই তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়! 
থাকেন, কখন কখন বাঁস করিয়াও থাকেন। সেবা নানারূপ ; দর্শন, 
স্পর্শন বা সম্তাষণাদি দ্বারা আপন! হইতেই সাধিত হয়। এই সেবার 
প্রভাবে সাধুগণের আচরণে শ্রদ্ধ৷ জন্বিয়া থাকে । সাধুগণ পরম্পর 
ভগবং-প্রসঙ্গই আলোচনা করি! থাকেন। তীহাদের পক্ষে ইহাই 
বাভাবিক। তাহাদের এই প্রসঙ্গ অল্প শুনিলেই তাহার! কি কথ 
কহিতেহেন, একটু শোন যাউক, এইরূপ ইচ্ছা হয়। তাহার পর, 
সেই কথ! শুনিলে সেই কথায় কচি হয়। মহতের নিকট হরি- 
কথা শুনিলে তাহ! তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে, শ্রীকপিলদেবও 
এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন *সাধুগণের সহিত প্রকট 
রূপ সঙ্গ হইলে ভগবানের মহিম! ও করুণার কথ! শুনিতে শুনিতে 
সঙ্গে সঙ্গেই অপবর্গবন্তে শ্রদ্ধা ও রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে ।” 
শ্রীমস্তাগবতশান্ত্র আরাধ্যরূপে শ্রীভগবান্‌ বাস্থদেবকেই নির্দেশ 
করিয়াছেন। প্রথমে এই কথাটি শুনিলে সাধারণ মন্তষ্য বিবেচনা 
করিবে যে তাহা হইলে ভাগবতকার একটি সাম্প্রদায়িক মত 
প্রতিষ্ঠা করিলেন | একে বহু সম্প্রদায়ের কলহ ও প্রতীদ্বন্দীতায় 
জগৎ অশাস্তিকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর আবার এই এক 
সম্প্রদায়ের মত। কিন্তু ্রীমগ্ভাগবত কোন সাম্প্রদায়িক মত প্রচার 
করেন নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেবল বাক্য লইয়াই বিব্রত 
থাকি, ততক্ষণ বক্তার সহিত মিলন অসম্ভব । বাক্য শুনিয়৷ যদ্দি 
বাক্যের অর্থের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তাহ! হইলে মিলনের ও 
বিশ্বজননীতার ভূমি দেখিতে পাইব। পরবর্তী শ্লোকের তাৎপর্য 
নুনররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, যে যুগে এবং যে আদর্শ লইয়া 


এই শ্রীমস্ভাগবত শাস্ত্রের আবি9াঁব, সেই যুগ ও সেই আদর্শ 


আমাদিগকে ন্মরণ করিতে হইবে। আমর পুর্বে এ বিষয়ে 
১৮ 


১৩৭ 


তীর্থে সাধু- 
' সঙ্গ ও 
সাধুসেবা। 


সাধুদের 
আলাপে রুচি 
্রদ্ধ! ও রঠি। 


ভাগবতের 
উপান্ঠ 
বাসথদেন। 


বাহদেবতব, 
অনাম্প্রধায়িক | 


১৩৮, 


ভাগবতের 


যুগ ও আদর্শ। 


ধর্মপথ কষ্টকর 
শছে। 


ভাগবত-ফর 


বিস্তৃতরূপে আলোচন! করিয়াছি, আর একবার তাহ৷ স্মরণ করাইয়৷ 
দেওয়া সঙ্গত। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
একটি অতি প্রধান ঘটনা; এই মহাযুদ্ধের পর চিন্তাণীল ভারত- 
বাসীগণের চিত্ত এক দারুণ সন্দেহ-দেলায় আলোড়িত হইতেছিল। 
মানুষকে তগবানের অন্ত জীবনধারণ করিতে হবে, ভগবান্‌ 
লীলাময়, তিনিই একমাত্র কর্তা এই অনুভূতিতে আরোহণ করিয়া 
তাহার জন্ত জীবনধারণ করিতে হইবে । জীবনের এই নৃতন আদর্শ 
প্রতিষ্ঠা করাই শ্রীমস্তাগবতের উদ্দেগ্ত। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীমন্তাগবত 
বলিতেছেন,-_-এই সকল কারণে কৰিগণ অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বারা 
ধাহার! সত্য প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারা, পরম আনন্দসহকারে ভগবান্‌ 
বাজদেবে মনঃসংশোধনী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

প্রাচীন আচাধ্যগণের মত্তান্ুযায়ী শ্লোকটির বিস্তৃত তাৎপর্ধ্য 
এই। শাস্ত্রের কথ! বলা হইল। তাহাতে দেখ! গেল যে সাধুসঙ্গ, 
সাধুসেবা ও সাধুমুখে শ্রীভগবানের কথা শুনিয়া সেই কথায় রুচি- 
লাভ করাই আমাদের প্রথম কার্ধয। ধর্দজীবন লাভ করিতে 
হইলে অনেক পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে, কিন্তু এই পথই 
সর্বীপেক্ষ। সুগম ! কেবল শাস্ত্র যে এই কথা বলিয়াছেন তাহ। 
নহে! এই পথ সর্দাচারসম্মত। চিরদিন কবিগণ এই পথ আশ্রয় 
করিয়াছেন [ যে পথ শান্তর ও সদাচারসম্মত, তাহা নিশ্চয়ই আশ্রয়- 
ীয়। তাহ। ছাড়া আরও কথ! আছে । ধর্মজীবনের পথ আমর৷ 
সর্ধদাই অত্যন্ত কষ্টকর পথ বলিয়া! বিবেচনা করি। সাধারণতঃ 
মানুষ ধর্মের নামে যে টুকু করে, সে টুকু হয় ঘমদুের বা! নরকযাত- 
নার ভয়ে অথবা! সহজে স্বার্থসাধন হইবে, এই প্রকারের লোভের 
প্রেরণায়। কিন্ত এই যে ধর্ম ইহা প্রকৃত ধর্মপদবাচ্য নহে। ধর্পথ 
কষ্টকর বলিয়া বিবেচনা কর! অজ্ঞানতার ফল। ধন্মজীবনের পথ 
আনন্দে পরিপর্ণ। কেহ কেহ বলেন ধর্মের অনুষ্ঠান কষ্টকর, 
তবে শেষফল সুথকর, কিন্তু তাহা নহে। ধর্মের অনুষ্ঠানও সুখকর, 
শেঁধধলও সুখকর। এই গ্লোকের টাকায় শ্রীজীবগোস্থাযী 


দ্বিতীয় ভাগ । ১৩৯ 


বান:তছেন্‌ “কর্মানুষ্ঠানবন্ন সাধনকালে সাধ্যকালে॥ ব। ভক্তন্ষ্টানং 
ছঃখরূপং | প্রত্যুত স্থণরূপম এব।” কর্মানুষ্ঠানের স্তার ভক্তির 
অনুষ্ঠান সাধনকালে বা সাধ্যকালে দ্বঃণরূপ নহে পরস্ত সুখরূপ। 
অবশ্ঠ সাধারণতঃ আমর! যাহাকে স্থখ বা আরাম বলি. সে প্রকারের হৃথকর। 
স্থথ নহে, কারণ সে সখ তো সংস্পর্শজ এবং তাহা দুঃখের সোপান- 
মাত্র। এ সখ আত্যস্তিক, অতীন্দরিয়, বুদ্ধিগ্রাহ্থ ও শাশ্বত । 
বলা হইল ঘে মন:সংশোধিনী ভক্তি ভগবান্‌ বাস্ছদেবে করা উপান্তের 
হইয়৷ থাকে৷ মান্ষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিজের উপাস্তকে ভিন্ন ভিন্ন ৩ 
ভাবে অনুভব করিয়াছে । উপাস্ত যে কোনও প্রকার হইলেই ভাবতেদ। 
তাহাকে তক্তি কর|-যাঁয় না। হ্বদয়ের মধ্যে ভক্তির উদ্রেক 
কারয়া৷ সেই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতে পারেন, উপাস্তের মধ্যে 
সেই সমস্ত কল্যাণ-গুণ আছে, উপাসকের অন্তরে এরূপ প্রতীতি 
থাক! চাই; যেমন “ভালবাস' বলিলেই অমন একজনকে ভালবাস! . 
যায় না, ভয়ে বা লোভে ভালবাসা যায় না, সেইরূপ ভক্তি কর 
বলিলেই ভক্তি করা বায় না। 'বাস্থৃদেৰ ভগবান্, বলিলে মেই 
পরমার্থ-তত্বের এমন কতকগুলি লক্ষণ বা ধর্ম সচিত হইয়৷ থাকে 
যে সেই লক্ষণগুলি গৃঢরূপে চিন্তা করিলে বা সত্য করিয়া বুঝিলে 
মানুষ তাহাকে ভাল না বা1সয়। পারে ন।। ক্্ীমস্তাগবত ক্রমে ক্রমে 
আমাদের দহিত সেই পরমার্থতত্বের পরিচয় সাধন করিয়! দিবেন । 
পরবর্তী শ্লোকসমূহে তাহারই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা! করিতেছেন 


“সত্বং রজন্তম ইতি প্রকৃতেগুণাস্তৈ- 
যুক্তঃ পরঃপুরুষ এক ইহাস্য ধন্ডে। 
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্ হরেতি সংজ্ঞাঃ 
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সন্বতনোনৃণাং স্থ্যঃ ॥” 


যদিও এক পরমপুরুষ, প্রর্ুতির সত্ব, রজঃ ও তম£ এই গুণত্রয়ে বাহদেব 
ক্ত হইয়া বিশ্বের স্ষিস্থিতি ও লয় নিমিত্ত হরি, বিরিঞি এবং হর নবব্ডি। 


১৪৪ 


“ন| পুজিনে 
অন্য দেবা 
ছেন।” ইহার 
প্রত অর্থ। 


ভাগবত-ধর্ঘ 


এই পৃথক্‌ পৃ্ণক্‌ সংজ্ঞা ধারণ করেন, তথাপি সত্মুত্তি বাসুদেব 


হইতেই মনুষ্যদ্দিগের শ্রেয়; বা মোক্ষ হয়। 

উধরম্বামী বলেন যে বন্ধাদি ত্রিদেব একাত্মা হইলেও বাস্থ- 
দেবই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সত্বতন্থ। গৌড়ীয় মপ্র্ায়ের আচার্যাগণ 
একটু অন্রূপে ব্যাথ্যা করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যাধ্যা ও 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের ব্যাধ্যার মধ্যে সামান্ত প্রভেদ আছে । 
যাহা হউক এই উভয় ব্যাখ্যার সাহায্যে আমর! ভাগবতধর্থের 


উদারতা! ও বিশবজনীনতা কিয়ংপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিব। 


শ্রীজীবগোস্বামীর টাকার তাৎপর্য এই । 

বল! হইল যে কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য- বিষয়ে যত্র পরিত্যাগ 
করিয়৷ ভগবন্তত্তিই কবণীয়া। কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্য যে কিছুই 
নহে, এমন কথ| বলা হয় নাই। এইমাত্র বলা হইতেছে যে এজন্য 
যে যদ্ব, যে চেষ্টা কর! হইয়| থাকে তাহা! না করিয়া! যদি ভক্তিপথ 
আশ্রয় করা যায়, তাহ! হইলে কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের যাহ! উদ্দেশ্য 
তাহাও সন্দররূপে সিদ্ধ হইবে। প্রেম বা সেবাও এক অর্থে কর্ম 
হইতে পারে, কিন্ত এখানে কণ্ম বলিতে দেবতার উপ1সনা বুঝিতে 
হইবে না। শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টই বলিলেন, “দেবতা স্তর ভজনমপি ন 
কর্তব্যম্‌ ইত্যাহ সপ্ততিঃ।” সপ্ত শ্লোকে বলিলেন অন্য ওদবতার 
পুজা কর্তব্য নহে। * অন্য দেবতার কথা কি, ভগবানের গুণাব- 
তার যে বিষ্ণু তাহার পূজা পর্যন্ত নিষিদ্ধ হইতেছে । কারণ 
তাহাতেও পরত্রদ্মের অভাব' রহিয়াছে। প্রথমতঃ ধাহার! শ্রেয়ঃপ্রার্থী, 
তাহারা রজঃগুণের অবতার ব্রক্মা ও তমঃগুণের অবতার শিব, 
ইহাদের ভজনা করেন না (পরমতত্ব বুদ্ধিতে )! অবশ্ত পুরুষ 
এক বই ছুই নহেন, সেই এক পরম পুরুষই এই বিশ্বের স্থিতি, 


* একটি কথ। বলিয়া! রাধা প্রয়োজন । গৌড়ীয় আচার্যাগণের দেবত1- 
স্তর-পৃজ। নিঘেধ ও এককালে পৌত্বলিকত1-বিনাশ এক জিনিস নহে ।*নংক্ষেপে 
উভয়ের মধ্যে প্রতেদ বৌধ হয় এই যে প্রথমটি ছিন্দুসাধনার ভিতর হইতে এবং 
অপরটি বাহিরের অনুকরণ হইতে সঞ্জাত। ফলেও প্রতেদর ঝাছে। 


দ্বিতীয় ভাগ। 

টি ও লয়ের জন্য যথাক্রমে সত্ব ও রজঃ ও তমোগুণেযুক্ত হইয়াও 
্বরূপতঃ তৎসমূদয় গুণের দ্বারা অসংশলিষ্ট থাকিয়া হরি, বিরিঞচি, হর 
গভ্ৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ধারণ করেন অর্থাৎ সেই সেইরূপে আবি- 
ভূতি হয়েন। এই ত্রিদেবের মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ, ভক্তি প্রভৃতি শুভ ফলসমুহ, শ্রীবিষণ হইতেই হয়, 
কারণ তিনি সন্তৃতন্ু, সত্বশক্কিতে অধিষ্টিত। ( তাহ! হইলে দেখা 
যাইতেছে এই ভ্রিদেবের উপাসনা ছুই প্রকারে হইতে পারে, এক 
উপাধিদৃষ্টিতে আর এক তন্বদৃষ্টিতে । উপাধিদৃষ্টিতে ভজনা করি- 
লেই দেবতাস্তরের ভজন হয়, কিন্ত ত্তষ্টিতে ভজন! করিলে পরম 
পুরুষের ভজন হয়। ) ব্রহ্ম! ও শিব, রজঃ ও তমোগুণের এই দুই 
গুধাবতারের যগ্ভপি উপাধি-দৃষ্টিতে সেবা করা যায়, তাহ! হইলে 
ধর্ম, অর্থ ও কাম, তাহ! ঘোরত্ব ও মুঢ়ত্ব এই উভর গুণের সহিত 
শ্লিষ্ট বলিয়া অতিন্ুখকর হয় না। ধর্ম, অর্থ, কাম সাধিত হইতে 
পারে, মনস্কামন। পূর্ণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু কামনাপুর্তি হইতে 
ত যে সুখ তাহা স্থায়ী হইবে না। এই সুখ কখন (অর্থাৎ 
রজোগুণের স্পর্শ থাকিলে ) অহঙ্কারে চিত্তকে উদ্ধত করিয়া দিবে 
এবং অপরের অনিষ্টপাঁধন আদি অপকর্ম ও অমঙ্গল জন্মাইবে; 
আবার এই ন্ুখ কখন (অর্থাৎ তমোগুণের স্পর্শ থাকিলে) 
মোহ আনয়ন করিবে। উপাধি পরিত্যাগ করিয়া যে সেবা তাহাতে 
মোক্ষ হয় সতা, কিন্তু এ প্রকার সেবার হঠাৎ সম্ভাবনা নাই। 
পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রকাশ অসম্ভব বলিয়৷ ঈষৎ উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত 
ভজনা হয় ন। শ্রীবিষুণর সেব। উপাধিদৃষ্টিতেও যদি করা যায়, 
তাহা হইলে যে ধর্ম অর্থ কাম সিদ্ধ হয় তাহ! স্থখদ, কারণ সত্বণ্ুণ 
শীস্ত। আর যদি নিষ্কামভাবে শ্্ীবিষ্ণুর সেবা করা যায়, তাহ! 
হইলে লব্বগুণ হইতে জ্ঞান হয় বলিয়৷ সাক্ষাৎ মোক্ষ হইতে পারে, 

এই জন্যই স্বন্দ-পুরাণ বলিগাছেন__ 

বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। 
. . কৈবল্যদঃ পরংব্রহ্ধ বিষু্রেব সনাতন ॥ 


১৪১ 


বন্ধা, বিষ ও 
শিবের দ্বিবিধ 
উপাসন! 
১। তত্বদৃষ্টি 
২।উপাধি-দৃষ্টি 


গুণাবতারেএ 
উপাসনা । 


বিষুতে বা 
বাহুদেবে 
ঈষৎ উপাধি 
সম্বন্ধ থাকিলেও 
নিরাপদ । 


১৪২ 


উপাধি 
পরিত্যাগ 
ভক্তি 


উপাণ্তে 
পরমাগ্বুদ্ধি, 
আবম্তক। 


নামে ক্ষতিবৃদ্ধি , 
নাই। 


ভাগবত-ধম্ম 


উপাধি-পরিত্যাগের দ্বারাই পঞ্চমপুরুযার্থ ভক্তি হইয়৷ থাকে । 
জীবিষ্ণ পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হয়েন, এই জন্য খিষ্ হইতে শ্রেয়ঃ- 
লাভ হইয়৷ থাকে । ঞজীবগোস্বামী মহাশয়ের টাকার শেষ অংশ- 
টুকু ধীরভাবে চিন্তা করিলে প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারা ঘায়। 
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে গুটিকয়েক কথা৷ বা নাম লইয়া বহিমূ্খভাবে 
বিরোধ করিয়। থাকে। সম্প্রদায়সমূহের গতি ও পরিণতি আলো- 
চনা' করিলে হিন্দু সাধনা কেমন করিরা এঁক্যের দ্দিকে অগ্রদর 
হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা ঘায়। 

যিনি যে নামে বা যে ভাবেই উপাসনা আরম্ভ করুন না কেন, 
তাহাকে উপাধি পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ যতক্ষণ সাধক 
তাহার উপাস্য দেবতাকে ঞ্লকটি পরিমিত কোন কিছু বলিয়া মনে 
করিবেন, অন্যের উপাস্য হইতে ও অন্যান্য বস্তু হইতে তাহাকে 
পুথক্‌ বলিয়৷ জানিবেন, তন্ঠক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যেমন্ত্রই জপ করুন, 
আর যে কোন অনুষ্ঠানই করুন তিনি পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম, 
তাহ! অর্জন করিতে পারিবেন ন! অর্থাৎ তাহার ধর্মজীবন প্রকৃত ও 
সর্কোৎকৃষ্ট যে সফলতা, তাহা লাভ করিতে পারিবে না, শ্রীবিষুর 
উপাসনা, সন্বগুণের উপাসন|। মানুষ ন! জানিয়াও এই শ্রীবিষ্কুরই 
উপামনা করিতেছে । যোদ্ধা যেমন একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাড়াইয়া 
তবে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ আমর! শাস্ত- 
ভাবে জ্ঞানালোকের সাহায্যে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি। 
সত্বগুণে চিত্ত অবস্থিত হইলে বিষ্ণু পরমাত্বাকারে প্রকাশিত হয়েন। 
এই প্রকাশের নাম বাষ্ট্্ত্যামীরূপে প্রকাশ। তখন দেখিতে পাওয়! 
যায়, যাহ। কিছু আছে সমস্তের গুহাশয়স্থিত যিনি, সকলেরই সত্তথ। ও 
চৈতন্যের হেতু ধিনি, তিনি এক ) এই উপলব্ধি মানবের ক্ষুদ্রতা দুর 
করিয়। দেয়, তাহার চিত্ত প্রসারিত হয়, সে ব্যক্তি বিশ্বপ্রেমের 


. যে সনাতন পথ সেই পথে পদার্পণ করে। এই পথে চলিতে চলিতে 


উপাধি পরিত্যাগ অর্থাৎ আমার আমিটিকে অন্য সমস্ত হইতে 
নিত্য-স্বতত্ত্ বলিয় যে অতিমান, তাহার বর্জন মহজেই হুইয়! থাকে। 


দ্বিতীয় ভাগ 

রজোগুণের আশ্রয় লইলে বিক্ষেপ আর তমোগুণের আশ্রয় 
লইলে আবরণ আসিয়া থাকে । অবগ্ঠ এ কথা একেবারে মিথ্যা 
নহে যে এই উভয়গুণের মধ্য দিয়াও কালে কখনও নিস্বৈগুণো 
উপস্থিত হইয়া উপাধি পরিত্যাগ পূর্বক পঞ্চমপুরুযার্থ বে প্রেম 
তাহা অজ্জন করা যায়। কিন্তু আবরণ বিক্ষেপের মধ্য দিয়া 
যাওয়ার প্রয়োজন কি? শাস্তভাবের আশ্রয় গ্রহণই মঙ্গলের 
স্থগম পথ ৷ 


সুতরাং শ্রীমদ্ভীগবত-প্রতিপাগ্ যে বাস্থদেব-উপাঁসনা, যাহা 


প্রারস্তে বল! হইয়াছে, তাহ শুনিয়৷ কেহ যেন বিচলিত হইয়! এরূপ 
চিন্তা না৷ করেন যে শ্রীমদ্ভাগবত কোনবূপ সাশ্প্রদায়িক মতের প্রচার 
করিতেছেন এবং এই গ্রন্থ সম্প্রদায়বিশেষের, অর্থাৎ জগতের বা 
সকল মানবের নহে। প্রাচীন টাকাকারগণের বে ব্যাখ্যা উদ্ধৃত 
হইল, তাহাতে দেখা গেল এই ত্রিগুণের খেলায় সত্বগুণেরই আশ্রম 
গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান সময়ে জগৎ হয়ত এমন একট অবস্থায় 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে যাহারা চিন্তাঁণীল বাক্তি তাহারা 
সত্বগুণের শ্রেষ্ঠতাস্বীকার করিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবেন 
না। কিন্তু ্মরণ রাখিতে হইবে যে তমোগুণ ও রজৌগুণ মানব- 
প্রক্ুতিতে অত্যন্ত প্রবল। মানব, ধন্মের নামে যাব শী জ্ঞানচ্চাকে 
অবহেল! করিয়া আঁলস্যের মধ্যে ডুবি়া যাইতে চাহে। এক 
অবস্থায় এরূপ প্রবৃত্তি মানবপ্রক্ৃতিতে স্বাভাবিকী । এ বড় ভয়ানক 
অবস্থা! এ অবস্থায় অনেক সময়ে এক বাস্থ শান্তিপ্রিয়তাও 
আসিয়৷ থাকে এবং মূঢ়মানব এই শীস্তিশীলতাকে মৃত্যুর লক্ষণ 
বলিয়! বুঝিতে পারে ন1, মনে করে ইহাই বুঝি সত্বগুণ। মান্নুষের 
আর এক অবস্থা আছে, সে অবস্থার মানুষ তীব্রাপ্রবৃন্তি ও 
বিক্ষেপকেই ভালবাসে, চঞ্চলভাবে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অতীত বা 
ভবিষ্যতের সহিত যথাযথ সম্বন্ধ ন! রাখিয়া বর্তমানেই আত্মহারা 
হইয়া যায়। এই অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে বেশ মোহনীয় বলিয়া মনে 
হয়। তমোগুণ ও রজৌগুণ একছভয়েব ধ্বংস বা ধিনাশের উপর 


১৪৩ 


রজাওা৭ 
বিক্ষেপ, 
তমোগুণে 
আবরণ। 


শান্তভাব 
গ্রহ্ণীয়। 


রজঃ ও 
তমোগুণের 
সমন্বয়ে সত্ব । 


১৪৪ 


ভাগবত-ধর্্ম 


_ সত্বগুণের প্রতিষ্ঠা নহে, এইটুকু বেশ দৃঢ়রূপে মনে রাখিতে হইবে__ 


দত্ব হইতে 
আনন্দ, 
বাহুদেন হইতে 
আীকৃকঃ। 


পৃণ্যতীথ স্নানে 
ও সাধুলঙগে 
'সন্বগুণের 
উদয় হয়। 


তমোগুণ ও রজোগুণের শাশ্বত সমন্বয়ের নামই সত্বগুণ। চৈতন্তের 
দিক্‌ হইতে দেখিলে যেমন সৎ ও চিৎ এই উভগ়ভাব আনন্দভাবে 
পরিণতি লাভ করে, জড়ের দিক্‌ হইতে বা! প্রকৃতির দিক্‌ হইতে 
দেখিলে ঠিক সেই রূপ তমোগুণ ও রজোগুণ সত্বগুণে পরিণতি 
লাভ করে। শ্রীমদ্ভীগবত যখন বাস্থদেব-উপাসনার কথ! বলিলেন 
তখন এই সত্বগুণে সমন্বয়ের কথাই বলিলেন, কোনরূপ বর্জন বা! 
চ্দাম্প্রদায়িকের কথা বলেন নাই । আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন 
কৃষ্ণ যেমন সৎ ও চিৎ বা সন্ধিনী ও সাম্বৎ এই উভয়শক্তির সমন্বয়- 
রূপা হলাদিনীশক্তির সহিত্ত নিত্যক্রীড়ারত, বাস্ুদেবও তেমনি 
ব্রহ্মা ও কুদ্র এই উভয়ভাবের সময়, বাস্থুদেবকে ধরিয়া তুরীয় 
কৃষ্ণ যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীকুস্তীদেবী তাহাই করিয়াছেন, শ্রীমন্তাগ- 
বত ঠিক তাহাই করিয়াছেম। তরীমপ্তাগবতের আলোক আবার 
জলিয়। উঠুক, আমাদের হৃদয় আবার সেই মহামিলনের আননস্বপ্নে 
বিভোর হইয়া উল্লাসে নৃত্য করুক, অশান্ত ও অজ্ঞান জগতে হে: 
বাসুদেব, তুমি আসিয়া আবাঁর আবিভূর্ত হও, আবার নিত্য 
বৃন্দাবন প্রপঞ্চে প্রকট হউক : বর্তমান জগৎ ঠিক এই ভাগবত- 
ধর্মই চাহিতেছে ৷ এই ভাগব্তধন্্ ব্যতীত বর্তমান জগতের আর 
অন্য পথ নাই। 

প্রকৃতির তিনগুণের মধ্যে সব্বগুণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
হইবে। সত্বগুণের অভিমুখী না হইলে মানব ভাগবতধর্থের প্রক্কত 
মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না । পুণ-তীর্থে স্নানাদি করিয়া 
র্ধান্বিত হৃদয়ে অমলাস্মা' সাধুগণের সঙ্গ করিয়! তাহাদের নিকট 


...সথুরিকথা শ্রবণের জন্ শ্রীমন্তাগবত শান্ন উপদেশ দ্দিলেন। চিত্তকে 


নত্বগুণের অভিমুখী করিবার জন্যই শ্্রীমন্তাগবতের এই 'উপদেশ। 


সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ না করিলে কোনই ফল হয না, শাস্ত্রে এই 
উপদেশ পুনঃ পুনঃ দেওয়া হইয়াছে ' 
শ্রীমস্ভাগবত পরবর্তী ছুই ক্লোকে বলিলেন :__ 


দ্বিতীয় ভাগ। 


“মুমুক্ষবে। ঘোররূপান্‌ হিন্তা ভূতপতীনথখ 
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হানসুয়বঃ ॥ 
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীল! ভজন্তি বৈ। 
পিতৃভৃতপ্রজেশাদীন্‌ শরিয়ৈশ্বধ্য প্রজেপ্সব21” 


এই উভয় শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীপ্পটির অর্থ প্রথমে উপলব্ধি করিলে 
বিষ্টি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে । 

যে সকল ব্যক্তির গ্রক্কতিতে রজোগুণ বা তমোগুণের আধিক্য 
অর্থাৎ যাহারা কাম ও লোভের দ্বারা পরিচালিত, তাহার! পরবর্ধ্য, 
সম্পত্তি, এবং পুত্রাদি কামনার পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতি প্রভৃতির 
আরাধনা করে। আরাধনকারীর প্রকৃতি যেমন, আরাধ্যের 
প্রকৃতিও তন্রপ হওয়া প্রয়োন। কিন্ত ষাহারা মুমুক্ষু, তাহারা 
ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট ভৈরবাদিকে পরিহার করিয়া অসুষ্ীশৃন্ঠ- 
চিত্তে শান্ত নারায়ণ-মুদ্িলকলের উপ|সনা! করেন। “অস্থয়াশন্য- 
চিত্তে” উপাসনা করেন, ইহার তাৎপর্য এই থে তাহারা উচ্চাধি- 
কারী হইলেও কখন অন্যের উপান্য দেবতার নিন্দা করেন না। 


শ্রীমন্তগবদগীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ৬৩ প্লোকে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, 


“সদৃশং চেষ্টতে সস্তা প্রকৃতেজ্র্ণানবানপি। 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিএাহঃ কিং করিষ্যতি ॥ 


ইহার তাৎপর্য এই । উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও লোকে একনি 
হইয়া! স্বধর্মের অন্ুবর্তন করিতে পারে না। আনেক সময়েই 
গ্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। ইহার কারণ জীব নিজ নিজ 
প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করে। পূর্বক্ৃত ধর্ম ও অধর্শের সংস্কার, 


যাহা বর্তমান জীবনে অভিব্যন্ত হয় তাহারই নাম প্ররৃতি। 


জ্ঞানবান লোকেই এই প্রন্কৃতির সদৃশ কাধ্য করিতেছে, স্থতরাং 

মূর্ধের কথ! বলাই বাছুল্য। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ বা অনা কেহ 

নিষেধরূপ নিগ্রহ করিয়া কি করিবেন? কোনও কর্ম মহানরকের 
১৯ 


-১৪৫ 


মুখুষ্ধ শান্ত ও 
বাতুদেব 
উপাসনার । 


কাহার ও 
উপান্তের নি] 
করিতে নাই। 


জাবম্য স্ব 
গ্রকতির 
অনুগামী, 
হুতরাং উচ্চ- 
তম আদর্শ 
একেনারে 
কেহ লইতে 
পারে না। 


১৯৬ 


ভাগবতের 
অ'দশে 
বিরোধের 
জবলান ও 
প্রেমরাজ্য- 
প্রতিষ্ঠা । 


জেরবের 
উপাসনা । 


ভাগবড-ধঞ্ম 


সাধন, এন্দপ জানিয়াও লোকে হূর্ববাসনার প্রবলগানিবন্ধন ভগ- 
বানের শাসমাতিক্রমে ভীত না হইয়। তাহা সাধন করিয়া থাকে । 
ইহাই মানবের প্রকৃতি । এইগরন্য ধাহার| সত্যই রজে! ও তমো- 
গুণের শাসন ছাড়াইয়। সত্বগুণের ভূমিতে উঠিয়াছেন, তাহারা স্বয়ং 
উ্রস্কর ভৈরবাদির পৃজা না! করিয়া শীস্ত নারায়ণমূর্তিসমূহের পুজা 
করেন সত্য, কিন্তু যাহারা নিজের প্রকৃতির অনুবর্তমে কমেলোভ 
প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পিতৃ, ভূত, প্রজাপতি প্রভৃতির 
উপাসনা করে, ইহারা তাহাদের কোনরূপ নিন্দা, উপেক্ষা বা 
গবজ্ঞা করেন না। 

শ্রীমপ্তাগবতের এই উপদেশ মানুষ বদি অন্ুবর্তন করিতে 
পারিত তাহা হইলে জগতে যাবতীয় বিরোধের অবসান হইত, 
মানবসমাজে গ্রেমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু কাধ্যতঃ তাহ 
দেখা যাইতেছে না। নিজ্জের যাহা ধর্ম, তাহা জীবনে সফল করি- 
বার জন্য বড় একট! চেষ্টা বা আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় মা । 
ধর্মের আচরণ না করিয়া গ্রচারের দিকেই আগ্রহ অধিক, আর 
এই প্রচার জীবনের দ্বাক্া নিঃশবে নহে, পরের দোষ ও ভ্রটা 
উদঘাটন করিয়। এবং নিজের প্রশংসা করিয়া! সমালোচন! পূর্বক 
অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে। এই জন্যই সম্প্রদায়ে সম্প্রদাযে এত 
বিরোধ। এই জন্যই ধর্ম মানবকে মৈত্রীর হ্ত্রে একতাবন্ধ 
করিতে পারে নাই, মানুষে মানুষে সহঅ প্রকার হিংসা! ও বিরোধ 
গুষ্টি করিয়! ভগবানের পুজার নামে ভগবান্কেই অবঙ্ঞ। করিতেছে 
জীদাগবতের প্রেমতক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জগতের 
এই ধোচনীয় অবস্থা দুর করার একমাত্র উপায়, 

পুর্বে বলা হইল বাহাদের প্রকৃতিতে তমো ও রজোগুণ গত্যন্ত 
অধিক, তাহার! ঘোররূপ ভৈরবাদির পুজা করে। গ্ররূপ উপাসদা 
আমাদের দেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। খুব ঢাক বাজি- 
তেছে, শত শত মেধ মহিষ বলিদান হইতেছে, সেই রক্ত গায়ে 


মাঁধিয়া খুব মদ খাই লোফে হৈ ছৈ করিয়া নাটিতেছে। নাচিতে 


দ্বিত্তীয় ভাগ। 


নাঁছিত্তে ছু একজন অক্ম(ন হইয়। পড়িয়! গেল, লোকে বলিল দেষ- 
তাঁর বা ভূতের আবেশ হইয়াছে। এই গেল এক রকমের 
উপামন! । ্‌ 

তাহার পর একদল লোক আছে তাহার ধর্মবিষয়ে উপদে 
গ্রহণ করিতে আসিলে যদি তাহাদিগকে (প্রেমভক্তি আশ্রয় করিয়! 
সংযতভাবে ও শাস্তভাবে জীবন যাঁপন করিতে বল! হয়, তাহ! হইলে 
তাহার! আদৌ সন্বষ্ট হয় না। তখন তাহারা আর একজন 
লোকের নিকট যায়; তিনি বলেন যে শ্বশানের ঈশান কোনে 
শিমুল গাছের উপর যে পেটক বাগ করে, অমাবস্তা রাত্রিতে সেই 
পেচকটীকে মারিয়া যদি তাহার চক্ষু দষ্টটি উৎপাটন করিয়া 
আমিতে পার, তাহা হইলে সহজেই একটা| বড় বাপার হইন্ডে 
পারে। তখন সে বাক্তির চিত্ত বেশ প্রসন্ন হইল । 

মানবের গ্রককৃতিই এই । অনা দেশের লোক অনাভাবে খুন, 
ডাকাতি, দূরবন্তি কোন দ্বীপে যাইয়। অসভ্য অসহায় লোকদের 
গুলি করিয়। বধ করিয়। নিজের প্ররূৃতির পরিচয় প্রদান করি- 
তেছে, আমাদের দেশে দীর্ঘকাল শান্তভাবের আদর্শ প্রচারিত 
হওয়ায় এ সব দিকে আপনার প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধনের সকল 
সকল সময়ে প্রকান্ত সুবিধা হয় না। যুদ্ধ করা, মৃগয়া কর! 
প্রভৃতি বড় একটা নাই, কাজেই শ্বশানে গিয়! মদ্যপানাদি করিয়া 
অথবা তাগুবনৃত্য করিয়! অজ্ঞান হইয়৷ অথবা খুব আগুণ আলিয়া 
আগুণের উপর গড়াগড়ি দিয়া, নিজের অঙ্গে কণ্টকবিদ্ধ করিয়! 
যাধা হউক একট। মহৎ কাধ্য করিলাম, এই প্রকারের একটা 
আত্মগ্রসাদ লাভ করে। সুতরাং দেখ! যাইতেছে এমন ধার! 
লোক জগতে সকলদেখে এবং সকল যুগেই আছে, যাহীদিগকে 
অন্ন সময়ের মধ্যেই শাস্তভাবের উপাসনায় দীক্ষিত কর! অসম্ভব । 

ভাগরত-ধর্ম শাস্তি ও স্যমের মধা দিয়া সত্বগুণকে আশ্রয় 
করিস। নিস্তগুণ্য-অবস্থায় তুরীয়তত্ব শ্রুকষ্ণের প্রেমে আত্মসমর্পণ 
করিয়। সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। এই্ট ধর্ম আচরণ করিতে হইলে 
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ধর্ম ইল্গজধল। 


সর্বরই মানৰ'। 
প্রক্কতি এক রূপ 
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প্রেমধর্শের 
প্রাথমিক 
সাধন । * 


ভাগবত-ধন্ম 


কতকগুলিংপ্রাথমিক বিষয়ের প্রতি মনোষোগ কর! উচিত। তাহার 
মধ্যে একটি অতি আবশ্যকীয় বিষয় এই যে ভগবছুপাঁসানা একটি 
বিরামবিহীন ব্যাপার। শ্রীমন্তাগবতের তৃতীয়ঙ্কন্ধে উনত্রিংশৎ 
অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেব এইরূপ উপদেশ প্রদ্দান করিয়াছেন । 
“নিষেবিত৷ নিমিত্তেন স্বধন্ম্েণ মহীয়সা | 
ক্রিয়াযোগেন শান্তেন নাতিহিংজেণ নিত্যশঃ ॥ 
মদ্দিষ্াদর্শনস্পর্মপুজা স্বতাভিবন্দনৈঃ | 
ভঁতেষু মন্তাবনয়! সব্েনাসঙ্গমেন চ ॥ 
মহতাং বনুমাঁনেন দীনানামনুকম্পয়া । 
মৈত্র চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥ 
আধ্যাত্বিকানুবণাঁনামসংকীর্তনাচ্চ মে। 
আজ্ভবেনাধ্যসঙ্গেন নিরহস্কি য়া তথা ॥ 
মদ্ধন্মণোগুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।. 
পুরুষস্যাপ্তসাভ্যেতি শুতমাত্র গুণং হি মাং ॥ 
যথা বাতরথো ঘাণমাবৃউতে গন্ধ আশয়াৎ। 
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যত ॥ 
অহং সর্বেযু ভূতেষু ভূতাত্বাবস্থিতঃ সদ] । 
তমবজ্ঞায় মাং মর্তাঃ কুরুতেহচিবিডন্বনং ॥ 
যোমাং সর্বেযু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং | 
হিনবার্চাং ভজতে মৌচ্যানতম্মন্যের জুহোতি সঃ ॥ 
দ্বিফতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। 
তূতেষু বদ্ধবৈরস্ত ন মনঃ শান্তিষুচ্ছতি ॥ 
অহমুচ্চাবচৈর্র বোঃ ক্রিয়য়োৎপনয়ানঘে। 
নৈৰ তুষোহর্িতোইচ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥৮ 
উদ্ধৃত এইদশটি গ্লোকের তাৎপর্য আলোচন! করিলে ভাগব্ত- 
ধর্শের সাধনার যাহা! প্রাণ তাহ! বুঝিতে পারিব। 
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ফলের অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিতা নোমিভিক স্ব স্ব 
ধর্থের অনুষ্ঠান, নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়! নিষ্কাম ও অনতিহিংত্- 
ভাবে পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে কথিত পুঙ্গাপ্রকরণ আশ্রয় করিবে। 
শ্রীজীব-গোস্বীমী “অনতি হিংলেণ” ইহার অর্থ করিয়াছেন “অতি- 
হিংসারহিতেন--অতিশব্দ: গ্রাণাঁদিগীড়। পরিত্যাগ ফলগত্রাদি- 
জীবাবয়ব-স্বীকা রার্থ; ৮ শর্থাৎ প্রাণাদি পীড়। পরিত্যাগ করিয়া 
ফলপন্নাদি গ্রহণ করিবে। 

শ্রীভগবানের প্রতিম|দি দখন, "নন, পুঞণ, স্তবকরণ, বান, 
সকল প্রাণিতে ভগবানের ভাব চিন্তা, বৈর্ধা, বৈরাগা, মহৎ ব্যক্তি 
দ্িগের বনু সন্মানকরণ, দীনের গ্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যন্তিতে 
মিত্রতা, যম অর্থাৎ বাহান্দিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরিষ্দিয 
দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, এবণ, আমার নাম সংকর €ন, সরল আচরণ, 
সতের সঙ্গকরণ, এবং নিরহগ্কারতা প্রদর্শন করিবে। এই দকল 
সদৃগুণের অনুশীলন করিলে সাধকের চিন্ত সম্পু- ্্ূপে নির্শীল হইবে 
এবং ভগবানের গুণ শ্রবণমাত্র নী পরিশ্রমে ভগবান্কে প্রাপ্ত 
হইবেন |: 

গন্ধ যেগন বাধুগ্রভাবে আপনি আসিয়। দ্রাণকে আশ্রয় করে, 
মেইরূপ ভক্তিযোগধুক্ত অধিকারীচিন্ত বিনাপ্রধত্নে পরমাস্মা শ্রীভগ- 
বান্‌কে লাভ করে। এই প্রকারের চিন্তশুদ্ধি সর্বপ্রাণিতে আত্ম- 
দৃষ্টি দ্বারাই হয়। ভগবান্‌ বলিতেছেন আমি মকল ভূতের আত্মা- 
স্বরূপ হইয়! সর্ধ-্রাণিতেই সতত অবস্থিত আছি, তথাঁচ কোন 
কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতেই পৃজারূপ বিড়- 
মঘ্বন করিয়! থাকে। পরস্, আমি সর্ধগ্রাণিতে বর্তমান, সকলের 
আত্ম। এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূঢ়তা প্রধুক্ত আমীকে উপেক্ষা করিয়। 
প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভম্মে আহুতি প্রদান কর! হয়, 
সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী, ভিন্নদর্শী ও সকল 
প্রাণির সহিত বদ্ধীবৈর হয়, সুতরাং তাহার মনও শাস্তি প্রাপ্ত হয় 
না ।- হে অনথে, ষে বাক্তি প্রাগিসমূহের নিন্নীকারী, দে যদি 
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১। নিষ্ষামভাবে 
নিত্য নৈমিত্তিক 
কণ্ম-দাধন। 


২। বিএহলেব। 
৩। মহতের 
[550] 

৪। দীনে দয়] 
৫ মৈত্রী 
৬। যম 
৭ নিয়ম 
৮। আধ্যাগ্রিক 
গ্রদর্গ 
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১১। সাধুমঙ্গ 
১২। অহঙ্কার" 
হীনত। | 
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জামাদের 
এব, কীর্তন 

নিয়মি ৪ 

হয় না। 


প্রাথমিক 
বিষয়ে 
অমদোযোগিত। 
ও বুজ্রকি 


তাগবত-ধর্্ 


বিবিধ দ্রবা ও “দ্রব্যে উৎপন্াদি ক্রিয়া! দ্বার আধার প্রতিমাতে 
আমাকে পুত্বা করে, তথাপি আমি তাহার প্রতি সন্তষ্ট হই ন]। 

পর্বোদ্ধত শ্লোকগুলির মর্ম আলোচন! করিয়। দেখা যাইতেছে 
যে শ্্রতগবানের গুণ ও লীল।, যাহা! শ্রীমন্ত্রাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত 
হইয়াছে তাহ! শ্রবণ ও কীর্তন করিলে, গন্ধ যেমন বায়ুতে ভাসিয়। 
আফিয়া আপনি নামিকার মধ্য দিয় শরীরাত্যন্তরে প্রবেধ করে, 
সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ আসিয়া! আমাদের ভ্বদয়ে উপস্থিত হয়েন। 
ভগবান্‌ হৃদরে উপস্থিত হইলে মানুষ কিরূপ হয়, তাহার ছায়া স্পর্শ 
করিয়া কেমন করিয়া, লক্ষ লক্ষ পতিত জীব ধন্ত ও কৃতার্থ হইয়া 
যায়, তাহ! শান্ত্ে বর্ণিত হইয়াছে । এখন প্রশ্ন এই যে আমাদের 
দেশের লোক ভগবানের গুগ ও লীল! প্রায়ই শ্রবণ ও কীর্ডন 
করিতেছেন, তবে আমাদের সকলদিকেই এত ছূর্থীতি কেন? ইছার 
উত্তর আমর! পূর্বোদ্,ত ক্লোকগুলির মধো দেখিতে পাইলাম । 
হৃদয়কে যে ভাবে পূর্ণ করিয়া, জীবনে যে পুণ্যব্রভ গ্রহণ করিয়া, 
এই গুণ ও লীল! শ্রবণ করিতে হইবে, সে ভাৰ এখনও আমাদিগের 
মধো আসে নাঈ, সে ব্রত আমাদের দেশ এবং জাতি এখনও গ্রহণ 
করে নাই। প্রাচীন সমাজে এই ব্ুতের অনুষ্ঠান যেটুকু ছিল 
এখন যেন সে টুকুও আমর! হারাইতেছি। এই কারণে অর্থাৎ 
সাধনার যাহা প্রাথমিক কথ তাহা ছাড়িয় দিয়া শেষের বিষ 
লইয়া! আমরা কেবল শক্তির অপব্যয় করিতেছি বলিয়াই আমাদের 
এইরূপ অবস্থ৷ হইয়াছে। বৃক্ষের মূল কাটিয়! তাহার অগ্রতাগে 
জলসিঞ্চন ষে প্রকার নিক্ষল, আমাদের অধ্যাত্মাধনাও সেইরূপ 
নিক্ষল হইতেছে । বর্তষান সময়ে ভাগবত-ধর্ম-সাধৰের শ্ীকপিল 
দেব কর্তৃক উপদিষ্ট এই প্রাথমিক বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পতিত 
হইলেই আমাদের মঙ্গল । 

আমাদের দেশে এই প্রাথমিক বিষয়গুলির উপদেশ প্রীয়ই 
গ্রদত্ত হয় না, এবং সে উপদেশ পাইবার অন্ত কেছ যেন ইচ্ছুকও 
নহে। মানুষ সাধারণতঃ একট লৌকিক কিছু বা একটা 
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ইন্দজাল চাহে । আমি যেমন ক্ষুদ্রচিত্ত, মহত্রক্ষাহীন, স্বাথান্ধ ও 
উজ্জিসর্কন্থ আছি ঠিক সেইরূপই থাকিব, এক তিলও পরিবদ্তিত 
হইব লা, আত্ন একজন গুরু আসিয়া এ সকল বিষয়ে কোমরূপ 
মোযোগী হইবার জন্ত আদৌ কোন কথা ন! বলিয়া! এমন এক মন্ত্র 
দিয়! বাইবেম যে সেই মঞ্ত্রের সাহায্যে আমি একেবারে রাতারাতি 
অধ্যাত্মরাজোর উচ্চসীমায় আরোহণ করিব। একবার একজন 
লো ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! অনেক টাঁক! দিয়া একজন নামজাদা বড় 
ডাক্তারকে আনাইয়াছিল, ডাক্তার আসিয়া ওষধের দিকে তত 
মনোযোগী ম! হইয়া পথ্য, ব্যায়াম প্রভৃতি লইয়া উপদেশ করিতে 
লাগিলেন, রোগী ধনবান্‌ লোক, এবং অত্যন্ত লোভী, তিনি অত্যন্ত 
বিরক্ত হইয়া বলিলেন “ডাক্তার বাবু, যদ্দি পথ্য প্রভূতিতেই সংযত 
হইব, তবে আর এত টাক দিয়া আপনাকে ডাকাইব কেন? 
আপমি বড় ডাক্তার এমন ওষধ দিবেন যে পথ্যাদি ব্যাপারে আমি 
যেদন আছি ঠিক তেমনই থাকিব, অথচ আপনার ওমধের দ্বারা 
ব্যা়/রাগ সারিয়৷ যাইবে ।” ডাক্তারবাবু বলিলেন «এ প্রকারের 
ওষধের ব্যবস্থ। কর। আমার পক্ষে অসম্ভব।” এই বলিয়! ডাক্তার 
বাবু চলিয়। গেলেন। ডাক্তার বাবু চতুর লোক ছিলেন না। 
তিনি যদি চতুর হইতেন তাহ! হইলে বলিতেন “আচ্ছা তাহাই 
হইবে তবে কিছুদিন সময় লাগিবে।” এই বূলিয়া চিকিৎসা! আরম্ত 
করিয়া দিতেন, রোগীর অনৃষ্টে যাহা! হইবার তাহাই হইত, ডাক্তার- 
বাধুর কিছু অর্থলাত ত হইত। ধর্ারাজ্যে সকল দেশে সকল সম্প্র- 
দায়ের ইতিহাসেই এইরূপ পথ আচাধ্যগণকে অনুসরণ করিতে দেখা 
ায়। এই জন্ত শ্ীকপিলদেব কর্তৃক উপদিষ্ট এই প্রাথমিক বিষয়- 
গুলির প্রতি সকলের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়! 
প্রয়েজন। ভাগবত-ধর্মের সাধনার প্রথম কথ! ফলাকাজ্ 
ত্যাগ করিয়৷ স্বধর্শের অনুষ্ঠান ও ভগবান্‌ সর্ধভূতের অস্তরাস্বারূপে 
সর্ধন্র অবস্থিত, ইহার উপবাদ্ধি। এই দুটি স্থল কথা নদি গামর। 
তুলিয়া! যাঁই, তাঁহ। হইলে ওগ্সে ঘ্বঙাহতি ইইণে। 


১৫১ 


ধন্মহনির 
উপান্। 


৯৫২ 


মুমুক্ষ' কথার 
অথ। 


ভাগবত-ধণ্ম 


আমরা বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীমন্তীগবতের যে শ্লোক ছইটি 
আলোচনা করিতেছি, খাহার একটিতে আছে ঘে বাহার মুমুক্ষ 


তাহারাই ভয়ঙ্কর ভৈরবাদির উপানন! পরিত্যাগ করিয়া নারাঁয়ণের 


শাত্তযৃত্তি সমূহের উপাসন! করিয়া! থাকেন। এই মমুমুক্ষু" কথাটি 
ভাল করির! উপলব্ধি করা প্রয়োজন । এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ও 
এই তাগবতপর্ম মুমুক্ষুদিগের জন্ত। সুতরাং ধাহারা এই ধর্মের 
আশ্রয়ে জীবন কৃতার্থ করিতে চাহেন, তাহারা সর্বদাই ধীরভাবে 
আত্মপরীঞ্ষা করিয়া দেখিবেন আমার মানসিক অবস্থা কিরূপ, 
আমি কোথায় দীড়াইয়৷ আছি, আমি মুমুক্ষু হইয়াছি কিনা? 
মান্থধ যে একেবারেই 'মুমুক্ষুণ হইবে এমন কিছু কথ! নাই। আর 
মুমুক্ষু হওয়াও যে খুব সহজ শ্তাহাও নহে, তবে গভীরভাবে হৃদয় 
পরীক্ষা করা এবং চিন্তা করা দরকার আমি 'মুমুক্ষ' কি না। 
আমি মুমুক্ষু নহি এবং মুমুক্ষু হইবার জন্ত কোনরূপ চেষ্টা বা 
আগ্রহও নাই, এরূপ অবস্থায় যদি আমি মনে করি ষে জ্ঞানসার্গ, 
কর্মমার্গ ছাড়িয়া আমি শুদ্ধাতক্তির পথ বা ভাঁগবতধন্ন আশ্রয় 
করিয়াছি তাহা হইলে সেই কপটতায় আমার সর্বনাশ হুইবে। 
কেবল যে আমারই সর্বনাশ হইবে তাহা নহে, আমার দ্বারা অন্ত 
অনেকেরও সর্বনাশ হইবে। এই প্রকারে ভাগবতধর্মের আদর্শ 
প্রতিদিন ছোট করিয়া ফেলা হইতেছে, ইহা একটি অমঙ্গলের হেতু 
হইয়। পড়িয়াছে, এই জন্তই এত কথ! ব্লা প্রয়োজন। 

*মুমুক্ষু” বলিলে আমর! অনেক সময়ে মনে করি সাংসারিক 
কর্তব্যের পরিত্যাগ । লেখা পড়া শিখিলাম না, কাজ কর্ধ 
করিলাম না, পিতামাতার অন্নর্জলের ব্যবস্থা করিলাম না, কোনরূপ 
সামাজিক দারিত্বের গুরুভার গ্রহণ করিলাম নাঃ সংসার সংগ্রাম 
অত্যন্ত তীত্র বলিয়া! পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়! সাধু সাজিলাম, সাধুগিরি 
ব্যবসায় করিতে যে সমস্ত কৌশলের দরকার, একজন ভাল সাধুর 
নিকট শিক্ষানবীশ থাকিয়া সেগুলি বেশ করিয়৷ শিখিলাম। 
ব্যবসায় গে গুমিয়া উঠিল। নাম জাহির হইল, খাঁদা জুটিতে 


দ্বিতীয় ভাগ। 


লাগিল, লোষ্ষে বলিতে লাগিল আমিও ভাবিতে লাগিলাম এই 
বুঝি মুমুক্ষ্ব। মুমুক্ষত্ব সধন্ধীয় এই শ্রান্তধারণা, যাহা! তাঁমসিক- 
প্রকৃতির লোকের হইয়! থাঁকে, ভগবদগীত| তাহার তীব্র প্রতিবাদ 
করিয়নাছেন। ভাগবতধর্মের ভিত্তি গীতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং 
ভাগবতধর্মেও গীতার সেই মতের প্রতিধ্বনি পুনঃ পুনঃ শুনিতে 
পাওয়৷ যায়। শ্রীকপিলদেবও বলিলেন ফলাকাজ্ষা ছাড়িয়। দিয়। 
স্বধর্থের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । ভাগব্তধর্ম্বের ইহাঁই প্রথম কথ! 
এবং গীতা ও ভাঁগবতের মতে ইহাঈ প্রকৃত মুমুক্ষৃতা ৷ শ্রীমন্তগব- 
দশীতা বলিয়াছেন । 
“অনাশ্রিতঃ কম্্মফলং কার্যাং কম্্ম করোতি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিনচাক্রিয়ঃ॥৮ 

অর্থাৎ আমি কর্মের ফলভোগ করিব, এই প্রকারের অপেক্ষা না 
করিয়া, এট কর্ম অবশ্য কর্তব্য এইরূপ বৃদ্ধিতে ধিনি কর্তৃব্যব্রত 
পাঁলন করেন, তিনিই সন্যানী, তিনিই যোগী । অগ্নিসাধ্য ইষ্ঠাখ্য 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিনি নিরগ্নি হইয়াছেন, এবং পূর্তকর্ম 
পরিত্যাগ করিয়! যিনি অক্রিয় হইয়াছেন, তিনি নহেন। 

শ্রীমপ্তাগবতগ্রন্থ বেদান্ত-শাস্ত্রেরে অন্তর্গত। ভাগবতধর্শাই 
প্রকৃত বেদান্ত ধন্ম বা বেদান্তধর্ের সুবিকশিত ও পরিণত মুগ্তি। 
বেদান্তসাধনায় ব্রচ্মজিজ্ঞাস! আরম্তের পূর্বে যে সমস্ত গুণে অন্বিত 
হইতে হয় তাহাকে সাধন-চতুষ্টয় বলে। এই সাধনচতুষ্টয়ের চতুর্থ 
সাধনের নাম মুমুকষুত্ব। ভাগবতধর্মের অনুষ্ঠানেও যে এই সাধনচতু- 
্য়ের প্রয়োজন, এই সাধনচতুষ্ট় ব্যতিরেকে অধাত্মরাঁজ্যে যে 
প্রবেশ করা যাঁয় না, তাহাই স্মরণ করাইয়! দিবার জন্ট শ্রীম্ভাগবত- 
শাস্ত্র বলিলেন ধাহার! মুমুক্ষু উহারাই এই শান্ত ভাগবতধর্মম আশ্রয় 
করেন। যাহাদের প্রকৃতিতে রজো ও তমোগুণ অত্যন্ত অধিক, 
তাহীরা' এই ধর্থে আনন্দ পায় না, ইহা তাহাদের প্ররুতির 
অনুকূলও নহে। অতএব ফলাকাজ্ষ। গরিত্যাগ "করিয়া! "নিষ্ঠার 

চু 


১৫৩ 


মাধন- 
চতুষ্টয়। 


১৫৪ 


বাহদেব ভবই 


পরতখ্ব। 


সকলই 
বাহ্ুদেবপরা। 


ভাগৰত-ধর্্ম 
সহিত স্বধর্মের অনুবর্ভন করিতে হইবে । কার্যেক্সদ্বার। ও চিন্তার 


ছারা সর্বভূতেই যে অন্তরাত্মারূপে শ্রীতগবান্‌ আছেন আমাদিগকে 


তাহ সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে । এই চেষ্টা যিনি আরম্ত 
করিয়াছেন তিনিই এই ভাগব্তধর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী। 


১০ 


প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্তন | 


সকল শীল্ত এবং সর্বাবিধ সাধনপথ বান্গুদেবতন্বে সময় প্রাপ্ত 
হইয়াছে শ্রীমস্তাগবতের ইহাই প্রথম কথা। বর্তমান যুগের বে 
যুগ্ম শ্রীম্তাগবত কীর্ভন করিয়াছেন, তাহ! উপলব্ধি করিতে হইলে 
বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তগন্তা, ধর্ম ও গতি ইহারা সকলেই 
ষে বাস্থদেবপর অর্থাৎ সেই বাস্ুদেবই ইহাদের তাৎপর্য্যগোচর, এই 
সত্যটুকু দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্পম করিতে হইবে । এই তত্ব ভাল করিয়া 
বুঝিতে ন! পারিলে লীলাশাস্ত্রের রহস্ত কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইবে 
না। বাস্থদেবই মোক্ষপ্রদ পরম বস্তু । শ্্রীমদ্তাগবত বলিতেছেন-_ 
“্বাস্থদেবপর! বেদা বাস্ুদেবপরা মথাঃ 
বাস্থদেবপরা৷ যোগা বাস্থুদেবপরাঃ ক্রিয়া; ॥ 
বাস্থদেবপরং জ্ঞানং বাস্থদেবপরন্তপঃ। 
বাস্থদেবপরো! ধন্মো বাস্থদেবপর! গতিঃ ॥» 
'প্রথমর্তঃ ধর্ম বেদবিহিত। বেদ শ্রীভগবানেরই বাণী এবং 


কর্তবযাকর্তব্যবিষয়ক যাঁবতীয় উপদেশ এই বেদেই আছে। যেমন 
শ্ীপ্তাগবত অন্তত্র বলিতেছেন, 


দ্বিতীয় ভাগ। 


“কালেন নষ্ট! প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিত]। 
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্ত। ধর্ম যস্যাং মদাত্মকঃ ৮ 


অর্থাৎ কালপ্রভাবে প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা এই বাণী নষ্ট হইয়] 
গিয়াছিল, আবার সৃষ্টির প্রারস্তে এই বেদ আমি ব্রঙ্গাকে বলি। 
এই বেদেই মদাত্মক ধর্ম অর্থাৎ ভাগবতধর্ম আছেন। 
সাধারণ লোকে মনে করে যে বেদ যন্ত্রের উপদেশ। বৈদিক 
ধর্ম কেবল ধজ্ঞমূলক। এই সঙ্গে সঙ্গে আর এক কথাও 
প্রচলিত হইয়াছে যে যজ্ঞের ফল অদৃষ্ট। রমন্তাগবত বলিলেন 
বেদের তাৎপর্ধ্য বাস্থদেব। যজ্ঞের কথা বেদে আছে সত্য, কিন্তু 
যজ্ঞের তাৎপর্্যও তে বাস্থদেব। এই কথাটুকু এক প্রকারের 
মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে বলিলেন । 

তাহার পর অন্ত মতাবলম্বীদিগের কথ। বলিতেছেন। বৈদ্দিক 
ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন, যোগই বৈদিক ধর্ম । শ্রীনদ্ভাগবত ঝুলি 
লেন যোগের তাৎপধ্যও বাস্থরদেব। কেহ কেহ বলিতেছেন যোগ্ের 
লক্ষ্য আসনগ্রাণায়ামাদি ক্রিয়। | গ্রীমণ্তাগৰত বলিতেছেন (ই 
ক্রিয়াগুলি তো আর শুধু ক্রিয়ার জন্য নহে। ইহাদের তাৎপন্যও 
বাস্ছদেব। এই ক্রিয়াগুলিও বাস্ুদেবকে পাইবার উপায় মাত্র। 
বাস্থদেবকে পাওয়া যায়, ইহাই এই সমস্ত ক্রিয়ার সার্থকতা | 

কেহ কেহ বলেন বেদের তাৎপর্য জ্ঞান। শ্রীমন্তাগবত বলিতে- 
ছেন, জ্ঞানের তাৎপর্য্যও বাসুদেব আর তপস্যার তাৎপর্যযও তিনি। 
আর দান ব্রতাদি বিষয়ক যে ধর্মশাস্ত্র অনেকে মনে করেন স্বর্গ 
প্রভৃতিই বুঝি ইহাদের চরম লক্ষ্য । কিন্তু তাহ! নহে। কারণ 
এই টুকু চিন্তা করিতে হইবে যে স্বর্গ আমাদের লক্ষ্য হইল কেন, 


আমরা কি অন্য ঘাগযজ্ঞাদি করিয়া স্বর্গ পাইবার জন্ত কামনা করি? 


ইহার উত্তরে আমা দ্রিগকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে স্বর্গে 
আনন্দ আছে বলিয়৷ আমাদের বিশ্বাস, এই জন্তাই আমরা স্বর্গের 
জন্য এত লালায়িত। স্বর্গ ষগ্ঘপি আনন্দের স্থান ন! হইয়া দুঃখের 


১৫৫ 


যজ্ের। 


যোগের ও 
বান ব্রতাদি 
প্রিয়র 
তাৎপর্য 
ৰান্ুদেব। 


জার ও তপঃ 
কাঁহদেব-পর। 


১৪৬ 


স্বর্গ ও 
বানুদেব-পর। 


যকতর, যোগ 
গ্রয়োজন, 
ফেন? 


ভাগব্ত-ধর্ঘ্মা 


স্থান হইত আহা হইলে কেহ স্বর্গ কামনা করিত না। এখন এই 
যে.স্বর্গ ইহাই ব৷ কি? এই শ্লোকের টাকার শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন 
"লাপি তঙগানন্দাৎশপ্রকাশজ্দপক্জাত তত- 
পল্লি ।” অর্থাৎ স্বর্গ সেই বাস্থদেবের পরিপূর্ণ আনন্দের 
একাংশের প্রকাশক সুতরাং স্বর্গও বাস্থদেব-পর ৷ এই প্রকারে 
শরীমদ্ভাগবত বাস্্দেবতস্বকেই পরম ও চরম তত্ব বলিয়া এই দুই 
শ্লোক উল্লেখ করিয়া পরদন্তী ৪টী শ্লোকে সেই বাস্থদেবতত্বের 
পরিচয় প্রদার করিবেন । 

আমরা উল্লিখিত অংশটুকু আরও একটু বিশদরূপে আলোচনা 
করিয়া বাস্দেব-তত্ব কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিন এবং তাহার পর 
শ্রীমস্ভাগবতের পরবর্তী শ্লোক ছারিটি আলোচিত হইবে। 

শরী্ভাগবতশান্ত্র ধেন মনকে জিজ্ঞাস। করিলেন, আমাদের 
প্রয়োজন কি? নাঁনা প্রকারের চিন্তার দ্বার! চালিত হইয়! নান! 
জনে নানারপ কথা বলিবেন'। কেহ বলিবেন যাগ যজ্জাদি করাই 
প্রয়ৌজন। চিরদিন যজ্ঞাি চলিয়া আমিতেছে, বোদ যজ্ঞের উপ- 
দেশ রহিয়াছে অতএব যজ্ঞই প্রয়োজন। কিন্তু যজ্ঞ যে কেন 
প্রয়োজন, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন কি অভাব আছে, যাহা 
দুর করিবার জন্ত মাঘবজাতি দীর্ঘকাল এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করি- 
তেছে, এ চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত হইল না; নিজের পানে চাহি- 
লাম ন! আত্মগ্রকুতির মূলে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা-ভূমি রহিয়াছে 


তাহার সন্ধান করিলাম না, লোকমুখে শুনিয়াছি সকলে বলিয় 


থাকে অতএব বলিলাম যজ্ঞই প্রয়োজন । নতুবা বলিলাম যোগা- 
নু্ঠানই প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন-সাধনের জন্য আসনপ্রাণায়া- 
মাঁদি বিবিধ ক্রিয়ার প্রয়োজন । এই প্রকার উপদেশও লৌক-মুখে 


গুনিয়াছি, এই শোন! কথার প্রতিধ্বনি করিয়া গম্তীর-ভাবে, বলি- 


লাম যোগই প্রয়োজন। কিন্ত মানুষের প্রক্কৃতির মধ্যে এমন কি 
অভাঁৰ আছে, যাহা! দূর করিবার জন্য মানুষ চিরকাল যোগানুষ্ঠান 
করিতেছে? মান্থষের হৃদয়ের নধ্যে এমন কি কামন। আছে, 


দ্বিতীয় ভাগ। 


যাহা পূর্ণ করিবার জন্ত মান্য যোগ করিতেছে? আমরা 
বহিমুথ হইয়া কেবল শেখা কথার প্রতিধ্বনি করি, নিজের প্রতি 
চাহিয়৷ নিজের প্ররুতির গভীরস্থলে যে সত্য লুকাইয়া রহিয়াছে 
তাহার অন্বেষণ করি না। এই কারণেই আমর! সত্যের শীতল 
ছায়ায় দীড়াইয়৷ জীবন জুড়াইতে পারি না, শাস্ত্র লইয়! সম্প্রদায় 
লইয়! কেবল দ্বন্দ করিয়া নিজেদের সর্বনাশ করি। আমাদের কি 
প্রয়োজন এই প্রশ্ন শুনিরা আর একদল লোক বলিলেন জ্ঞানই 
প্রয়োজন, আর এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইলে তপস্তা করিতে হইবে 
এ কথাও আমর! লোকের কাছে শুনিয়াছি। আর একদল লোক 
বলিলেন ধর্ধইি 'গ্ররোগন । এখানে ধর্ম বলিতে যজ্ঞ ছাড়া ব্রত 
নিয়মাদিও বুঝাইল। শুধু তাই নর, শ্রীধর স্বামীর মতে, ধর্মের 
লক্ষ্য বে স্বর্গ, সেই ন্বর্ণও বুঝাইল। এইবার কথাটা যেন গ্রক্কৃত 
আলোচনার রাজ্যে আদিল। এতক্ষণ কেবল মাত্র কতকগুলি 
ভিত্তিহীন, পরের মুখে শোনা, চিরকাল-প্রচলিত, শেখা কথার 
আবৃত্তির মধ্যে আমরা বিফলে ঘুরিয়া। বেড়াইতেছিলাম, এখন যেন 
কতকটা দীড়াইবার জায়গা পাওয়া গেল। এতক্ষণে প্রকৃত চিন্তা 
বা আলোচিন৷ করিবার সম্ভাবন! হইল। 

* মানুষ তুমি স্বর্ণ চাও? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে স্বর্গের 
যে ধারণ! মানবজাতি দীর্ঘকাল হইতে পোষণ করিতেছে সেই 
ধারণাটা লইয়। আলোচন। করা আবগ্তক। ্বর্গ বলিতে আমর! কি 
বুঝি? শানে পাইতেছি-_ 

“যন্নদু্খেন সন্ভিন্রং নচ প্রাপ্তমনশ্তরং । 
অভিলাষোপনীতঞ্চ ততস্থখং সবপদাস্পদম্‌ ॥ 
অর্থাৎ যাহ ছুংখের দ্বারা সন্ভিন নহে, অর্থাৎ ছুঃখ যাইয়া যাঁহার 
কখনই ব্যাঘাত করিতে পারে না, যাহার অনন্তর নাই অর্থাৎ 


যাহা কখনও ফুরাইয়া যায় না, ষে সুখের লালদায় চালিত হইয়া 
নৈরাশ্ত ও বিদ্বের মধ্য দিয়া অনিশ্চিত ভাঁবে পরিশ্রম করিতে হয় 


১৫৭ 


উত্তর, স্বর্গের 
অন্ত । 


স্বর্গ প্রয়োজন 
কেন? 


১৫৮ 


উত্তর সখের 
অন্য। 


কেমন নখ? 


উত্তর, 
আতান্তিক 
সুখ । 


প্রত্াক্ষ ও 
অগ্রত্যক্ষ 
অগৎ। 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


না, এই প্রকারের সুখই স্বর্গ। এই প্রকারের একটা অবস্থ] 
আমরা চাই। এইটিই আমাদের মূল লক্ষ্য। 

পূর্ব বলিয়াছি, স্বর্গই প্রয়োজন, এই কথা৷ বলিলে পর কথাটি 
ঠিক হোক্‌ বা না হোক্‌, অন্ততঃপক্ষে তত্বের আলোচন! করা যাইতে 
পারে এমন একটা দাড়াইবার ভূমি পাওয়! গেল। আমর! বুঝি- 
লাম আমরা আত্যন্তিক ছুঃখের নিবৃত্তি করিয়৷ আমাদের স্বরূপের 
যে নখ, সেই সুখ চাই। অথাৎ খে, মে ভর্তা 
দৃ্হখহ মা! ভু” ইহাই আমাদের সকলেরই কামনা । 

বেদ এই স্থখের উপায় বলিয়া দিতেছেন, এই জঙ্ই মানব 
ব্দেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিস্বাছে। যজ্ঞ এই সুখ আনিয়! দিবে 
বলিয়াছে, এই জন্য জীৰ যাল্ঞের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। 


যোগ এই আত্যন্তিক দ্ুঃখ 'নিৰৃত্তি করিয়া স্বরূপের সুখে লইয়া 


যাইবে বলিয়াই মানুষ যোগ ও তৎসাধিকা বিবিধ ক্রিয়ার 
আশ্রয় লইয়াছে, জ্ঞানের দ্বারা এই আত্যন্তিক সুখ পাওয়া যায় 
বূলিয়। তপস্তার দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ করিয়৷ মানুষ এই জ্ঞানের অন্বেষণ 
করিয়াছে। 

এইবার ন্ুধান্বেষণের এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি সন্ধে ষগ্পি 
বেশ ধীর ভাবে চিত্ত কর! যায় এবং সখ কি তাহাও যদ্দি বেশ 
সুস্কভীবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়। দেখ৷ যায় তাহা হইলে আমরা 
অধ্যান্মসাধনার অনেকগুলি স্তর দেখিতে পাইৰ। বাহ্থদেব্তত্বের 
উপাসনা কিরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত 
হইল এইবার তাহীর আলোচন! করিতেছি । , 

এখনও আমাদের দেশে অনেকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ব বুঝাইবার জন্য 
বলিয়৷ থাকেন ষে এই প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে পৃথক এক চিন্ময় জগৎ 
আছে। এই কথাটি মোটেই সত্য নহে। প্রকৃত চিন্ময় জগৎ 
হুইতৈ যে একেবারে পৃথক্‌ তাহা নহে, অবশ্ঠ তাই বলিয়। এ রকমও 
যেন কেহ মনে না করেন ষে এই প্রত্যক্ষ ইন্জি়-গ্রাহ জগৎই চিন্ময়. 
জগৎ। স্থতরাং এই প্রত্যক্ষ নশ্বর জগৎ ও অগ্রত্যক্ষ নিত্য জগৎ 


দ্বিতীয় ভাগ। 


এতদুভরের মধ্যে প্রক্কত সম্বন্ধ নিরূপণ কর! বড়ই কঠিন। কিন্ত 
এটুকু নিরূপিত না হইলে আমর! লীলাতত্বও বুঝিবনা, শ্রীকৃষ্ণ-তত্বও 
বুঝিব ন! এবং ফলে ভাগবতধর্থের ত্রান্ত ব্যাথায় আমাদিগকে ডুবিয়৷ 
থাকিতে হইবে। এই বাস্থুদেকতত্বের তাৎপর্ধ্যের মধ্যেই এই রহস্ 
আরম্ত হইতেছে। 

প্রথমে ছুইটি জিনিস ধরির়! লওয়া ঘাঁউক। একটি কার্যা, 
আর একটি কারণ। এই প্রত্যক্ষ জগৎট! হইল কাঁধ্য । এখানে 
শাস্তি পাওয়া যাইতেছে না, এখানে কেবল দুঃখ+ কেবল যন্ত্রণা, এ 
কেবল মৃত্যুর মৃগয়া-কানন! কিন্তু আমি সুখ চাই, আমি অমৃত 
চাই; এই দুঃখের মধো এই মরণের মধ্যে আমি আর থাকিতে 
পারিতেছি না। একজন বৈদিকখধি বলিলেন “তপ্পাস্্ 
সোম্মহ্মমমতাউভবাম্ম ৪৮ সোমপান করিয়া অমৃত হই- 
মাছি। আমরা যজ্ঞে সৌমপান করিতে লাঁগিলাম । বেশ অমৃতই 
হইলাম । কিন্তূকি'প্রকারে অমৃত হইলাম . মরণকে একেবারে 
ত্যাগ করিয়া? তাহা ত হইতে পারে না। কারণ মরণ ন| 


থাকিলে অমৃত থাকে কি করিয়৷ ? 
এই ততটুকু মান্গষ খন ভাবে না, তখন মানুষ প্রত্যক্ষকে 


পরিত্যাগ করিয়া! অগ্রত্যক্ষে যাইবার জন্ত লালায়িত হয়, কার্ধাকে 
বাঁদ দিয়! কাঁরণকে ধরিতে চেষ্টা করে। ছুঃখকে গ্রহণ না করিয়া 
যেন স্থখকে পাইতে চায়। নিশ্বতত্বের এই অতি সাধারণ সত্যটা 
সে বুঝিতে পারে ন! ষে, যে ছুঃখকে ভম্ন করিয়৷ কেবল তাহীকে 
এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে সে সুখ কি তাহা! জানে না; পক্ষান্তরে 
আনন্দের সঙ্গে বীরের মত দুঃখকে যে আলিঙ্গন করিতে পারে, স্তথ 
তাহারই। মরণকে ভয় করিয়া যে গলাইয়! পলাইয়! যায়, সে 
কেবলই মৃত্যুমুখে পতিত হয়) আর মরণকে যে সানন্দে বরণ করে, 
মরণের মধ্য হইতেই অমুত আসিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করে। 
আমাদেব দেশে, কেবল আমাদের দেশে কেন, এক সময়ে সমগ্র 
পৃথিবীর লোকই--.এই পৃথিবী, এই পঞ্চেন্দিয়গ্রাহ্য ছঃখমৃত্যু ও 


১৫৭ 


এহছুতয়ের 
সন্বন্ধ। 


কাধ্য ও 
কারণ । 


মরণ ও 
অমৃত। 


১৬, ভাগবভ-ধর্ 
শৌকসনকুল জগৎকে উপেক্ষা করিয়া ধার্পিক হইয়া স্ধ ও অমৃত 
খুঁজিতে গিয়াছিল। বাসুদেব উপাসনা সেই মতের এক অতি 
তীব্র প্রতিবাদ। 

এক হিসাবে ইংরাজী শবের সাহায্যে এই বাঁস্থদেব-উপাসনাকে 
48 19001076000 001101966 বলা যাঁয়। এই বাস্থদেব উপা- 
সার প্রবর্তন! হইতে আমর! নবযুগের আবির্ভাব 73:10, ০? 110 
09071 গণনা! করিতে পারি। এইবার “বাসুদেব” বলিতে 
কি বুঝায় তাহারই আলোচন! কর! বাঁইতেছে, তাহা হইলে কথাটি 
আরও স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে । 

'বাহদেক এই. প্ৰাজ্ভাচেতব” এই নামের বৃৎপত্তি বু পুরাণেই দেখিতে 

কথার অর্থ। পাওয়া যায়। সকলগুলিই এক্ভাবের দ্যোতক। ্রহ্ধবৈবর্ত-পুরাণে 
আছে 

“বাসঃ সর্বৰ নিবামশ্চ বিশ্বানি বস্য লোমন্থ। 
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ1” 
শ্রীকুষ্ণ জন্মথণ্ড ৮৭ অধ্যায়। 


খিঞু-পুরাণে প্রথম অংশে দ্বিতীয় অধারে আছে 
নদর্ববত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসতাত্রেতি বৈ যতঃ। 
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্তিঃ পরিপদ্ভাতে ॥% 
বিষুঃপুরাণে অন্যত্র অর্থাৎ ষষ্ঠ অংশে ৫ম অধ্যায়ে আছে__ 
_. সর্ববাণি তত্র ভূতানি বস্তি পরমাত্মনি। 
ভূতেঘ্পি চ সর্ববাত্মা বাস্থুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ 
ভূতেষু বসতে সোহস্তর্ববসন্ত্যত্র চ তানি য। 
.... ধাত। বিধাত। জগতাং বাস্দেবস্ততঃ গ্রভূঃ। 
“শরবত বলে আঁমরা৷ ভগবান্কেই পাইতেছি। রি 
ভগবাঁন কিরূপ, কি ভাবে কোথায় আছেন? 


দ্বিতীয় ভাগ। 


পৌরাণিক বলিলেন তিনি সকলের বসতিস্থান, বনুবিশ্ব তাহার 
লোমে লোমে বিগ্তমান। তিনি পরমাস্মা সকল ভূত তাহাতে এবং 
তিনিও সকল ভূতে । এই বাস্দেবই জগতের ধাত ও বিধাতা। 
স্থতরাং দেখিতে পাওয়। যাইতেছে যে বাসুদেব উপাসনা নিগুণ 
্রহ্মবাদ ও মায়াবাদের একটা প্রচলিত মতের তীব্র প্রতিবাদ । 
নিগুণ ব্রহ্মবাদের প্রচলিত মত, বলিলাম, তাহার কারণ এই বাস্ু- 
দেব নিপুণ ও গুণাতীত ইহাও সকল পুরাণেই বলা হইয়াছে । 
শ্রীমন্তাগব্ত খুব স্পষ্টরূপেই এ কথা বলিয়াছেন। 

বাস্থদেব-উপাপনা সাধকজীবনে প্রত্যক্ষ গ্রত্যাবর্তন। এই 
কথাটার প্রকৃত তাৎপর্যবোধের উপর ভাগবতধর্শর রহস্ত সম্পূর্ণ, 
রূপে নির্ভর করিতেছে । 

মানুষের জীবন শ্রকটা| দন্দের সাহাধয আপনাকে উপলব্ধি করে। 
এই দ্বন্দের একদিকে জড় একদিকে চেতন, একদিকে অন্থুর এক. 
দিকে সুর, একদিকে "সংসার আর একদিকে নিত্যধাম, এই লীলার 
নাম নিত্য-সমুদ্রমন্থন । বিষই বলুন আর অমৃত্তই বলুন, এই সমুদ্র- 
মন্থনে সমুদয় সামগ্রীর উদ্ভুব হইতেছে । যেমন ঘড়ির দোলকঘন্ত্ বা 
পেন্ডুলাম্‌ সর্বদাই একদিক হইতে অপর দিকে ছলিতেছে, 
উঠিতেছে আর নামিতেছে__বিরামহীন _এক মুহুর্তেরও সথৈরধ্য নাই 
তেমনই এই সংসার কেবলঈ সরিতেছে, ইহারি নাম জগৎ কেননা, 
ইহা চলিতেছে । [৬৫1০ (1১11101510৪. 1030 

এই যে নিত্য চাঞ্চল্য, সর্বদাই এদিক হইতে ওদিকে যাতায়াত, 
ইহারই মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় সমন্তার অবস্থিতি। জড়বস্ত, উদ্ভিদ, 
পশ্ত বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিকগণ যাহারই তত্ব আলোচনা করিতে- 
ছেন, সকলেরই ইতিহাদে এই বিরোধ বা সমুদ্রমস্থন আবিঞ্ষার 
করিতেছেন । ' মানুষ যখন চেতনভাবে এই সমুদ্রমস্থনের প্রতি 
চাহিয়া! বিচলিতচিত্তে ইহার সমন্তার মীমাংসায় আত্মনিয়োগ করিল 
তখনই তাহার ইতিহাসে ধর্ধের উৎপত্তি হইল। তখন সে দেখিল 


একদিকে প্রেয়। আর একদিকে শ্রেয়, মে উভয়ের মধ্যবর্তী, 


২১ 


১৬১ 


সকল ভূত, 
তাহাতে 

এবং ঙিনি 

সর্বভূতে । 


জীবনে মিঠ্য 
দবদ্ব। 
জড় ও চেতন 
অহরও হর | 
নিতা 
সমুদ্রমস্থন। 


৪৮ 
রে 
৮৫ 


আমরা দন্দে 
দোলায়িত। 


একবার 
জড়ণদ ও 

একবার 
অধ্যাজবাঁদ। 


দক্ষযজ্জের 
তাংপধা। 


গ্রতাক্ষ ও 
অপ্রতাক্ষের 
ছ্ল্। 


ভাঁগবত-ধন্ম 


উভয়েই তাহাকে যুগপৎ আকর্ষণ করিতেছে। একপিকে জড় 
আর একদিকে চেতন, উভয়ের মধ্যে সে দোলায়িত, তাঁচার মনে 
প্রশ্ন উঠিল সে কোথায় দাড়াইবে? ড়াইবার একটা স্থিরভৃমি 
পাইবার জন্ত যে বিরামবিহীন চেষ্টা, সেই চেষ্টাই মানবজাতির 
ইতিহাস, এই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয় যুগের পর যুগ 
অগ্রসর হুইয়৷ দেখ| গেল, মানুষ একবার এখানে একবার ওখানে 
আপনার চিরবিশ্রামের স্থান আছে এইরূপ অনুভব করিতেছে । 
মানুষ একবার জড়বাদী হইল, প্রত্যক্ষের মধ্যে ইহলোঁককে সর্বস্ব 
করিয়! সাস্্ন। পাইবার অন্ত চেষ্টা! করিতে লাগিল । একট! সাময়িক 
কৃতকার্যতাও সে পাইল, কিন্তু সেথানে দীড়াইতে পাইল না, 
তাহার নিজেরই প্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধে দীড়াইয়া তাহার সৌণার 
স্ব ভাঙগিয়া দিল। হিরণ্যকণ্ধিপু একটা বড় সত্যতা গড়িয়া তুলিয়া- 
ছিলেন, তাহা স্থায়ী হইল ন| তাহার 'নজেরই পুত্র প্রহলাদ বিদ্রোহী 
হইল। রাবণ এই প্রকারের একটা গৌরব্ময়ী সভ্যতা সৃষ্ট 
করিয়াছিলেন, তাহাও থাকিল না। শিশুগাল, দস্তবক্র ও ছূর্মযোধন, 
তাহাদের চেষ্টাও স্থারিত্বলাভ করিল ন|। প্রাগীনভারতের ইতিহাসে 
এই প্রকারের বহু দৃষ্টান্ত বর্ণিঠ হইয়াছে। ইহার! প্রত্তাক্ষেরই পু! 
করিয়াঞ্ছিলেন। অগ্রত্যক্ষকে অস্বীকার করেয়ছিলেন কিন্তু গঙ্গার 
তের মুখে এরাবতের ন্ায় ভাগিয়! গিয়াছেন। 

প্রত্যক্ষের মধ্যে যখন মানুষ দাঁড়াইতে পারে না, তখন সে 
্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া! অপ্রত্যক্ষের আরাধন! করে। শ্রীমন্তাগবতের 
দক্ষমন্ত প্রস্তাবে শিবের যে চিত্র অঙ্কন কর! হইয়াঞ্ছে, তাহা! প্রত্য- 
ক্ষকে উপেক্ষ! করিয়া! অগ্রত্যক্ষের উপাসনা ' ' দক্ষ ও শিব দুজনেই 
চরমপন্থী। দক্ষ বলেন তাঁব ভক্তি বা জ্ঞানের প্রয়োজন কি 2 আমি 
বিশুদ্ধভাঁবে মন্ত্র উচ্চারণ করিব, যথাবিহিত ভ্রব্যসস্তার-সংগ্রহ করিব, 
ক্রিয়ার ফল অবশ্তই হইবে। শিব বলেন যে আমার শ্বশুর দক্ষ 
যখন সভায় আসিয়াছিলেন, তখন আমি মনে মনে তাহাকে প্রণাম 
করিয়াছিণাম, বাহিরে শরীরের থারায় লৌক দেখাইবার জগ্ত প্রণাম 
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অভিবাদন করিয়। কি হইবে? এই গেল চরমপস্থিদের কথ! । 
ইহাদের একজন বলে প্রত্যক্ষই সতা, অপ্রত্যক্ষ একটা কল্পনা মাত্র ; 
আর একজন বলে অপ্রত্যক্ষই সত্য, প্রত্যক্ষ একটা মিথ্যা! মায়া ও 
মোহাবেখ মাত্র ; এই নিত্য সমস্তা | সমাজের মধ্যে আসিয় মানুষ 
একবার বলে সমান্গই মূলাধার, তুমি ন্ক্তি তোমার স্বার্থ স্থবিধা 
সমস্তই সমাঞ্জের কল্যাণে উৎসর্গ কর, ইহাই স্টোমার পরমার্থ; এই 
'আদর্শের অনুবর্তুনে কিছুকাল চলিতে চলিতে ব্যক্তি একদিন বিদ্রোহী 
হইয়া পড়ে, সে তখন বলে আমার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্তই সমাজ । 
সমাজ যদি আমার বাক্তিগত স্বত্ব ও স্থবিধার উপর হস্তক্ষেপ করে 
তাহা হঈলে আমি বিদ্রোহের আগুন জালাইয়! সমাজের জীর্ণ কাষ্ঠ- 
খানিকে পুড়াইয়। ছাই করিয়া দিব। 

কাব্যে শিল্পে সর্বত্রই এই বিরোধ দেখিতে পাওয়। যাঁয়। একবার 
বাহিরে ঝু'কিতেছে ও ভিতরে আসিতেছে, একবার ইন্দরিয়গ্রাহথ ও 
ইন্দিয়াতীত তাহার উপাস্ত হইতেছে । এই বিরোধের মীমাংস! 
কোথায়? আমর! পূর্ব প্রবন্ধে নলিয়াছি যে বাস্থদেব উপাঁদন! এক 
হিগাবে প্রত্ক্ষে প্রত্যানর্ভন । একথা শুনিয়া কেহ মনে না করেন 
যে অপ্রতাঞ্ষকে উপেক্ষ। করিয়। হিরণ্যকশিপুর মত রাজ। বা দক্ষের 
মত ব্রাহ্মণ যে পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা সেই পথের কথা 
বলিতেছি। বাস্ুদেব-উপাসন! অ্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়। নিত্যকে 
আত্মসাৎ করিয়া প্রত্যক্ষে ফিরিয়। আসিল। কথাটা আর একটু 
স্পষ্ট করিয়! বলিতেছি। পূর্বে একবার আলোচনা করা হইয়াছিল 
যে, মানবের চৈতন্যের চারিটী অবস্থা আছে। বহিঃপ্রাজ্ত, অন্তঃ- 
প্রাজ্ঞ, উভয়তঃগ্রা্জ ও তুরীয়। এই যে তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ 
উভয়তঃপ্রাজ্ত অবস্থা, এই খানেই বাস্থদেব-উপাসনার 'আরম্ত, 
্ীম্তাগবতের মতে দক্ষ বহিঃপ্রাজ্ঞ, শিব অস্তঃপ্রাজ্ত আর বাসুদেব 
উত্তয়তঃপ্রীজ্ঞ। বানুদেব নারায়ণ যখন আসিলেন তখন শিবের 
সহিত দক্ষের সন্ধি হইয়। গেল। তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক গোড়। 
হতেই ছিল, কিন্ত তাহারা ইহা বুঝিতে পারেন নাই, সতী দক্ষেবই 


১৬৩ 


চৈতন্তের 
চারিটি অবস্থ!। 


বাদে 
মমদ্বব | 
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বৃন্দাবনে এই 
সময়ের 
পূর্ণবিকাশ। 


কংস ও 
নারদ। 


ভাগবত-ধর্ম্ম, 


কন্যা এবং শিবের অর্দাঙ্গিনী, সুতরাং শিব ও দক্ষ ইহাদের মিলন 
স্বাভাবিক কিন্ত যাহা! স্বাভাবিক তাহা! সহঞ্জে ঘটে না, তাই সত্তীকে 
নিজের দেহ আগুনে আহুতি দিতে হইল। সতীর এই দেহনাশ 
দক্ষকে কীদাইল, শিবকেও কীদাইল, শিব ও দক্ষের মধ্যে যে বিরোধ 
এত দ্বিন ধুমায়িত হইতেছিল আজ তাহ! বীরভদ্রের বিক্রমে ও 
হস্কারে প্রকটভাবে জিয়া! উঠিল। না! জলিলে নির্বাপিত হয় না. 
তাই জলিয়া উঠিল। সতীর দেহত্যাগ হিন্দু-সাধনাঁর ইতিহাসে 
একটা বৃহৎ ঘটনা, সতীর দেহত্যাগ ছাড় ছুই চরমপন্থীর মিলন 
হয় না। ্‌ ্‌ 
বানুদেব-উপাসনা এই পনের উপর প্রতিষ্ঠিত--ভাগবতধর্্ম 
এই মিলনেরই আদর্শ 

- ভাগবতধর্মের পরিপূর্ণ বিঙ্কাশ বৃন্দাবনে জ্ীনন্দনন্দনের আবি- 
ভাবে। এই আবির্ভাব ও এই লীলা! প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যন্ষের 
মিলন। মানুষ মানুষের উপাসক, অমানুষের বা অতিমানুষের নহে। 
এতদিন যাহাকে অতিমানুষ লিয়৷ ভাবিতেছিলাম, আঙ্গ আমি 
ব্রজের মানুষ হুইয়। দেখিলাম সে মানুষ । ব্রহ্মা! কিন্তু তাহা বুঝিতে 
পারিলেন না, ইন্দ্রও তাহা! বুঝিতে পারিলেন না, যাহ! হউক ই'হারা 
দেবতা, প্রথমটা বুবীতে না পারিলেও শেষে বুঝিতে পারিলেন, 
কারণ দিব, ধাতু প্রকাশীত্রক। কংস ও শিশুপাল কিন্তু কখনই 
বুঝিতে পারিলেন না । কংন তীহার নিজের ভূমিতে দাঁড়াইয়া 
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রহরীগণকে অস্ত্রে শস্ত্ে সাজাইয়। সার1- 
রাত্রি দ্বারে দ্বারে ধাড় করাইয়া! রাখিয়াছিলেন, নিজেও অমাত্য 
ম্ভাদগণ সহ জাগিয়। বসিয়৷ ছিলেন, কিন্তু কখন থে ত্াহারই 
কারাগারের অন্ধকার কক্ষ আলে! করিয়! তিনি আসিলেন এবং 
কেমন করিয়াই বা চলিয়া! গেলেন, বেচার! তাহা বুঝিতে পারিল ল|। 
নারদ, বিনি গ্রহলাদের গুরু এবং লীলাময়কে ধরাইয়! দেওয়া ধাহার 
কার্ধ্য, তিনি কংদকে সন্ধানট! দিয়াও দিলেন না--কংস আতঙ্কে 
বহুবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্ষিগুভাবে ঘুরিতে লাগিল। সুতরাং 
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বাস্থদেব-উপাসনা প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্তন বলিয়া ব্যাপারঞানা নিতান্ত 
সহজ নয়। ইহা কি তাহা বুঝাইতে হইলে, ইহা! কি নহে তাহা 
বুঝিয়া দেখিলে সুবিধা হওয়া! সম্ভব অর্থাৎ ব্রচ্ধ। বহিমু্থ করিয়া 
আমাদিগকে স্থষ্টি করিয়াছেন বলিয়৷ অন্বরী-মুখে অপেক্ষ! ব্যতিরেকী- 
মুখে এই বাস্থদেব-উপাসনার তত্ব আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে 
প্রারিব। 
ংসের কারাকক্ষে আবিভূর্তি হইয়া কংসরাজ্যের সীমামধ্যে 

নিত্/লীল গ্রকট হয় অথচ, কংস তাহা দেখিতে পায় না। আর 
শিশুপাঁল দেখিয়াও দেখিতে পায় না । ম্ৃুতরাং কংসের পরিচয়ের 
দ্বারা আমর! ঘদ্দি সতর্ক হইতে চেষ্টা করি, তাহ! হইলে হয়ত লীল! 
বা বাস্থদেব-উপাসনা বুঝিতে পারিব। 

কংসকে? আমার মধ্যেও কংস আছে, শুধু কংস কেন 
আমার মধ্যে সকলেই আছ্ছে, যদি আমার মধ্যে না থাকিত তাহা 
হইলে তাহার ভাবনা ভাবিয়া আমার কিছু লাঁভও হইত না, আর 
তাহার ভাবন। আমি ভাবিতেও পারিহাম না। আমার মধ্যে 
আছে সথহরাং কংসের অন্বেষণ কর! যাউক। 

লেকে মনে করে কংস বড় সাহসী ও বীব, কিন্তু আমর! দেখি- 
তেছি তাহার মত ভীরু আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীমন্তাগ বতের বর্ণনায় 
দেখ! যায় খুব সমারোহের বিবাহ । বিবাহ হইয়া! গিয়াছে, পাত্র 
বন্গদেব আর পাত্রী দেবকী, রথে চড়িয়। যাইতেছেন। বিবাহের 
কন্। শ্বশুরবাড়ি যাইতেছেন, সঙ্গে হাতী ঘোড়া লোকজন গীতবাগ্ত 
মহামহোৎসব, চারিদ্িকেই আনন্দ। কংদ ভগিনী দেবকীকে 
ভালবাসিতেন, সেই জন্য নিজেই ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া রথ 
চালাইয়৷ লইয়! যাইতেছেন, আঙ্গ তীহার মনেও খুব আনন্দ। 
সংপাত্রে ভগ্মীর বিবাহ হইয়াছে, বড়ই স্থথের কথা। হঠাৎ দৈববাণী 
হইল. "রে অবোধ.কংস আজ এত আনন্দ করিতে করিতে যে ভগগি- 
নীকে লইয়৷ যাইতেছিম্‌ সেই তগিনীর অষ্টম গর্ভে তোর বিনাশ- 
কর্তার জন্ম হইবে” অগ্রত্যক্ষের এই প্রথম আক্রমণ, কংস যদি 
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লীলার সম্মুখে 
থাকিয়াও 

কংস শিশুপাল 

তাহ! দেখে না। 


কংসতত্ব ব 
নিত কংস। 


কংনের 
ভীরুঙা। 


দারুণ মৃড়াভয়। 


১৬৬ 


বংল বাচিতে 
ঢয। 


 ভাগৰত-ধর্ম 


বীরের মত প্রত্যক্ষে বসিয়া থাকিতে পারিত তাহা হইলে সে বিচ- 
লিত'হইত না । আবার সে ধদি অপ্রত্যক্ষের প্রকৃত রহস্ত বুঝিত, 
তাহা হইলেও বিচলিত হইত না। কিন্তু কংস দৌলকমন্ত্রের হ্যায় 
ছুলিতেছে, ছাহীর ফাড়াইবার স্থান নাই, উৎসবের আননীকোলা- 
হল থামিয়! গেল। প্রকাণ্ড কালমেঘ আসিয়া শরতের পূর্ণচন্্রকে 
যেধন আচ্ছাদন করে, ঠিক সেইরূপ একখানি বিষাদের কালমেঘ 
আসিয়া উতৎ্মবের ওজ্জল্য ঢাকিয়া ফেলিল। 

স্ুশাণিত খড়গ ঝল্‌ ঝল্‌ করিতেছে, দেবকীর বেশমুষ্টি দৃঢ় হস্তে 
ধরিয়৷ কংন তাহাকে হত্যা করিবার জন্য দেই গঞ্জা উত্তোলন 
করিল, চারিদিকে এত লোঁক কিন্তু সকলেই কংস-অনুচরঃ কাহারও 
সাহস হইল না কংসের কাধ্যে বাঁধা দেয়। বাধা দিবে কি, সক- 
লেই ভাবিতেছে নিজেকে বাঁচাঁনই পরম ধর্। কেবলমাত্র বন্তদেব 
আসিয়! কংসকে ধরিলেন, কেবলমাত্র তিনিই বিচলিত হন নাই। 
এই ভয়াবহ দূর্ঘটনার পুরোদেশে বন্থুদেব যে শান্ত ও অবিচল ভাব 
প্রকাশ করিলেন, তাহা জগতে অত্যন্ত বিরল। বস্ুদেব যাহা 
বলিলেন, তাঁছার প্রত্যেক কথাতেই তিনি যে বস্থুদের অর্থাৎ মৃত্তি- 
মান্জ্ঞান ইহা প্রমাণিত হইতেছে; বন্গদেবও বীর স্ৃতরাং ইচ্ছা 
করিলে তিনি কংসকে যুদ্ধেও আহ্বান করিতে পারিতেন, কিন্তু 
তাহ। করেন নাই। তিনি প্রথম কংসকে সামমার্গ আশ্রয় করিয়! 
একরূপ তোষামোদ করিয়! তাহার বক্তব্য আরম্ভ করিলেন, কিন্ত 
তাই বলিয়া তাহার যেটুকু বক্তব্য, বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সেটুকুও 
বলিতে ক্রটী করেন নাই। তিনি প্রথম বলিলেন হে কংস! 
তোমার গুণ প্রসংশনীয়। শুরগণ তোমার গুণের শ্রাঘা করিয়া 
থাকে, অতএব তুমি কি. করিতেছ ? ইহাতে তোমার ছূর্ষশ হইবে, 
এইটুকু বলিয়া! কংসকে কিছু শাস্ত করার-পর তিনি যে কথাটা 
বলিলেন ক'সের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা তাহার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
নিহিত রহিয়াছে । তিনি বলিলেন, যাহার! জন্মাইন়াছে তাহাদের, 


: দেহের জন্মের সঙ্গেই মৃ্ঠাও জন্মাইয়াছে সুতরাং দেহধারীর পক্ষে 


দ্বিতীয় ভাগ। 


মৃত্যু অনিবার্য, আজই হউক, আর শতবর্ষ পরেঈ হউক ঘুর 
প্রাণীর পক্ষে অব্যস্তাবী, কংসের নিকট বস্ুদেবের ইহাই প্রথম 
কথা। প্রথমে আমরা যে দ্বন্দের কথা বজ্য়াছি, বে সমুদ্রমস্থনের 
কথা বলিয়াছি, ইহাই হার প্রথম কথা। 

মরণের পারে যাইতে চাই, মরণকে অতিক্রম করিতে চাই; 

ংসও চাহিয়াছিল, হিরণ্যকশিপুও চাহিয়াছিল, রাবণও চা হিয়া- 

ছিল, সমস্ত জগতই ত তাহাই চায় কিন্তু পার হইবে কি করিয়া? 
এই খাঁনেই কংস ও বন্থুদেবের তর্ক। হিরণাকশিপু প্রত্যক্ষকে 
আয়ত্ব করিয়াছিল। রন্গার নিকট বর চাহিয়াছিল যেন অভ্যন্তরে 
বা বহির্ভীগে আমার মৃত্যু না হয়, মানুষ বা পশুর দ্বারা আমার 
মৃত্যু না হয়, দিবায় ও রাত্রিতে যেন আমার মৃত্যু না হয়, পৃথিবী 
বা আকাশে যেন আমার মৃ্য নাহয়। সে ভাবিয়াছিল এই ষে 
বর লইলাম ইহার দ্বারাতেই আমি অনর হইব, কিন্তু সে বুঝিতে 
পারে নাই যে মৃগও নহে মন্ুষ্যও নহে এমন প্রাণীর হস্তে, দিবাও 
নহে রাত্রিও নহে এমন সময়ে, পৃথিবীও নহে আকাশও নহে এমন 
স্থানে মৃত্যু হইতে পারে। 

রাবণ যাহা মনেও করিতে পারে নাই, মেই নর ও বানরের 
হস্তে তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশাণ বংশের ও রাঙ্জের 
নাশ হইয়! গেল। মরণকে জয় করিতে হইবে । কিন্তু যে ভয় করে, 
সে জয় করিতে পারে না। মমুদ্রমস্থনের বিষে চরাচর বখন মৃত্যা- 
ভয়ে কাপে তখন সেই বিষ ধিন আনন্দের সঙ্গে পান করেন, তিনিই 
মৃত্য, সুতরাং মরণের গতি রোধ করিবার জন্ত যে চেষ্টা করি- 
যাছে সে পুনঃপুনঃ মরিয়াছে। আর মরণকে যে হাসিতে হাসিতে 
বরণ করিয়াছে, সেই মরণের পরপারে অমৃতধামে গমন করিয়াছে। 
মরণ সর্ধাপেক্ষ! ঞ্রব, এই কষ্টি পাথর, থে ভীরু ইহাকে এড়াইতে 
চায় তাহার প্রত্যেক চেষ্টা তাহাকে মরণের সমীপবস্তী করে। এই 
সত্যটা কংস বুঝিতে পারেন নাই। 

বন্ধদেব যাহা বণিণেন তাঁহার তীৎপর্যয এই, জীব যখন অঞার 


১৬৭ 


কংদ, 

হিরপ্যকশিপু, 

রাবণ, একই 
তত। 


দেহাস্মবাঁদ 


১৬৮ 


মৃত 
অবস্প্ত।বী। 


বাঁচিবার ইচ্ছ! 
স্বতাবিক। 


ভাগবত-ধশ্মন 


তখন তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। মে ন্থবী হইবে 
কি ছুঃখী হইবে, সে ধনী হইবে কি দরিদ্র হইবে, পে পাপী হইবে 
কি পুণ্যাস্মা হইবে, পণ্ডিত হইবে কি মূর্থ হইবে, ইহা! ব্ল! যায় না। 


. কেবল একট৷ কথ! স্থির করিয়! বলিতে পারা যায়, তাহা এই যে 


সে মরিবে স্বতরাং এই চাঞ্চল্যপূর্ণ সংসারে মৃত্যুই সর্বাপেক্ষা 
নিশ্চিত। কিন্ত কংস এই স্থনিশ্চিত সতাকে রোধ করিতে চায় 
আর এই ঘে কংসের ব।চিবার চেষ্টা ইহা দেহ লইয়া! বাচা, কারণ 
তত্বদর্শী বস্থদেব তাহাকে বলিশেন যে, এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে 
দেহী আপনার কর্শের দ্বারা অবশ হইয়। দেহাস্তর প্রাপ্ত হয়) 
অধিক কি পথে চলিবার সমন সম্মুখের পা মাটীতে রাখিয্া! তাহার 
পর যেমন পিছনের পা জল! হয়, অথবা তৃণ জলৌকা যেমন 
সম্মুখের তৃণটা ধরিয়৷ তবে পিছনের তৃণটা ছাড়ে, সেইরূপ জীব 
একটি নূতন দেহ আগে আশ্রয় করিয়া তবে পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ 
করে। মৃত্যু যখন এই প্রকারের ব্যাপার, তখন সেজন্ত বিচলিত 
হইবার কারণ নাই। কংস তাহার এই দেহটা লইয়! বাঁচিতে চায় । 
বাচিতে চাওয়াত স্বাভাবিক, ইহা প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মূলে 
বিদ্ধদান্‌, কিন্তু সত্য সত্য বাঁচিতে হইবে । কংস যে ভাবে বাঁচিতে 
চাহেন ইহা সত্/কার বাচা নয়, ইহা! একটা মোহ, একটা স্বপ্ন, 
তাই বন্দেব বলিলেন যে, রাজদেহ ও শৃকরদেহ ছুই সমান। জলে 
চন্দ্রের ছায়া পড়িলে পর বাতাসে যেমন তাহা কীপে, সেই প্রকার 
আত্মার জন্ম হুয় না, দেহে অধ্যাস হয় মাত্র। বন্ছদেব এমন 
নিপুণভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, কংস বুঝিতে পারুন বা ন! 
পারুন, তখন নিবৃত্ত হইলেন। বন্থদেব এইরূপ অঙ্গীকার করি 
লেন যে, তাহার পুত্র হইলে তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ ক্রিবেন। 
আপাততঃ গোলযোগের নিষ্পত্তি হইল বটে কিন্তু কংদ এই দেহ 
আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে অর্থাৎ যাহ! মিথ ছায়া মাত্র 
তাহাকে সত্য করিতে, যাহা হইবার নহে তাহাই করিতে, চেষ্টান্িত 


হইয়া রহিলেন। 


দ্বিতীয় ভাগ। 


বাচিব।র জন্ঠ তিনি না করিয়াছেন, এমন কর্ম নীই। নিরীহ ও 
নির্দোষ বন্থদেব ও দেব্কীকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, 
সগ্ভজাত শিশুর চাদ মুখের পানে প্রস্ততি যখন হৃদয়ভর! স্নেহ ও 
প্রাণভরা আনন্দ লইয়া করুণকোমল নেত্রে চাহিয়। আছেন, তখন 
সেই গিঁশুকে কাড়িয়া আনিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ মহাপাপ 
কেন? কংস বাঁচিতে চাহেন, যাহা হইবার নহে তাহাই করিতে 
চাহেন। কেবল বন্থুদেব-দেবকীর সন্তান-বিনাশেই কংশের চেষ্টা 
শেষ হয় নাই, শেষে তাহার রাজ্যমধ্যে বাবতীয় সছজাত শিশুকে 
বিনাশ করিতে লাগিল, কেন না কংস বাচিতে চাহে। এই প্রকারে 
বাচিবার চেষ্টা কংস-প্রক্ৃতির লক্ষণ। কংসের পিতা উগ্রসেনের 
প্রককতিতেও এই ভাবটা সুক্মরূপে ছিল, গ্রথমে আমরা তাহার 
পরিচয় পাই নাই, শেষে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। উগ্রসেনের 
প্রকৃতি মধ্যে লুকািত এই বিষ যখন ব্যক্ত হইল তখন কুরুক্ষেত্রের 
মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ভারতের অধিকাংশ রাজবংশ ধ্বংস 
হইয়াছে, যছুবংশ তখন অত্যন্ত প্রবল। যছুবংশ ধ্বংশ হইলেই 
শ্রীরুষ্চ লীলা-সম্বরণ করেন। দশম স্বন্ধের প্রথমেই কংসের 
কথা, আর একাদশ স্বন্ধের প্রথমে উগ্রসেনের কথা । উগ্রসেনের 
কথাটা এই । 

যদ্ুবংশের বালকগণ এতদূর উদ্ধত হইয়াছে যে, একদিন বড় 
বড় মহর্ষিগণের সহিত তাহারা কৌতুক করিয়৷ বসিল। বিশ্বামিত্র, 
অসিত, কন্ধ, দুর্বাসা, ভৃপু, অঙ্গিরা, কণ্ঠপ, বামদেব, অঞ্সি, বশিষ্ঠ, 
নারদ: প্রভৃতি খধিগণ ধাইতেছেন আর যছুবংশীয় বালকে রা জাগ্বৰতীর 
পুত্র সাণ্থকে স্ত্রীবেশ পরিধান করাইয়া মুনিদের সম্মুখে লইয়া গিয়া 
তাহাদের প্রণান করিয়! জিজ্ঞাসা করিল, এই মেয়েটার গর্ভ হইয়াছেঃ 
ইহার কি সন্তান হইবে বলিরা দিলে অন্ুগৃহীত হইব। খাধিগণ 
সমস্তই বুঝিলেন, কুপিত হইয়া বলিলেন ইহার গর্ভে তোমাদের 
কুলনাশন এক মুষলের জন্ম হইবে, বালকের! সাম্বের উদরের ঝর 
মধ্য দেখিল একটী মুষল রহিফ্লাছে। তাহাদের মনে ভয় হইল 

২২ 


১৬৪৯ 


ষছুবংশ-ধ্বংলের 
ক্ষারণও বাহ! 


কংসের 
বিনাশের 
কারণও 
তাহাই । 


দি 


৭15 


কংস প্রকৃতির 
প্রতাক্ষবা?, 

লীলাদর্শনের 
অন্থরায়। 


ভাগবত-ধন্ধন 


তাহার! শ্রীব্বঞচকে কিছু বলিল না, উগ্রযেনের নিকট গিয়৷ সমস্ত 
কথা বলিল। উগ্রসেন বালকের কোনরূপ তিরস্কার করিলেন 
না, তিনি খষিদের অব্যর্থ বাক্য কি করির়া ব্যর্থ কর! যাঁয় তাহাই 
ভাৰিতে লাগিলেন, তাহার স্প্ক মাথায় একটা উপায়ও আসিয়া ; 
জুটিল। তিনি বলিলেন এই লৌহ্মুষলকে চূর্ণ করিয়া সমুপরষ্ট্ফলিয়া 
দাও। উগ্রসেন ভাবিয়াছিলেন তাা হইলেই 'মার কুলনুীন হইবে 
না। মানুষের এই প্রকার প্রতাক্ষ জ্ঞান ও ততপ্রস্থত উপায়-উদ্ভা- 
বন যাঁদি সকল কার্যের নিয়ামক হইত, তাহা৷ হইলে চিন্তা করিবার 
কিছুই থাকিত না। উগ্রসেন "যাহা স্বপ্নেও কখন ভাবিতে পারেন 
নাই, দৈব ইচ্ছায় তাহাই হইল। মুষলের ভিতরের সামান্ত একটু 
লোহা চূর্ণ হইল নাঁ। অপর ভংশ গুঁড়া হইয়। গেল। সমুদ্রের 
লোণ! জলের সহিত এই লৌহছুর্ণের কিরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া হইল 
তাহ। বলা যায় না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা আলোচনা করিলে লাভবান্‌ 
হইতে পারেন। কিন্তু লোহার গু'ড়াঁয় এরক! নামক এক তৃণের 
জন্ম হইল, সে তৃণ পাহাড়ের বাঁশের মত। এই তৃণের লাঠিতে 
যছুবংশীয়গণ ভবিষাতে পরম্পর পরম্পরের মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে 
বলিয়! তৃণ বাড়িতে লাগিল। এ মুষলের যে অংশ চুর্ণ হয় নাই 
সেই অংশ এক মত্ত আসিয়া গ্রাস করিল। এক কৈবর্ত জাল 
ফেলিয়। মাছ ধরিতে ধরিতে সেই মাছটিকে ধরিয়া ফেলিল, মাছের 


পেট হইতে লৌহখণ্ড বাহির হইলে পর জরা নামক এক ব্যাধ সেই 


লৌহথণ্ড লইয়' তাহার তীরের ফলা গ্রস্ত করিল। এই প্রকারে 
যছুবংশের বিনাশ ও শ্রীরুষ্ণের অন্তর্ধানের ব্যবস্থা অপ্রত্যক্ষের মধ্যে 
সকলের অগোচরে হইয়া থাকিল। 

তাঁহা হইলে কংস-প্ররুতি কি, মোটামুটি বুঝিতে পারা! যাই- 
তেছে। পুরাণাদি শাস্ত্র যতই শ্রবণ ও স্মরণ কর! যাইবে এই প্রকৃতির 
সহিত আমাদের ততই পরিচয় হইবে। এই প্রকৃতি আমাদিগকে 
লীল! দেখিতে দেয় না। 

ইহ! ছাঁড়া আর এক প্রকৃতি আছে সেও লীলা টি পায় 


দ্বিতীয় ভাগ। 


না। কংস যেমন প্রতাক্ষকেই সর্বস্ব করিয়া ধরিয়া কসিয়। আঁছে, 
ইহার! তেমনই অপ্রত্যক্ষে নিবিষ্টচিত্ত হইয়! গ্রতাক্মকে মাঁনিতে চায় 
না। বেদবাদী ত্রাঙ্গণগণের হজ্ঞরশালায় গ্রীগ্মকালের দিপ্রহরে ক্ষুধায় 
ও তৃষ্ণায় কাতর রাখাল বালকগণকে শ্রীরু্ণ ও বলরাম ভন্নভিক্ষ। 
করিতে পাঠাইয়াছিলেন। যাজ্জের কা্ধ্য তখন শেষ হইয়! গিয়াছিল 
সুতরাং সে সময় অন্ন দিলে তীহাদের কর্ধের কোন হানি হইত না; 
কিন্ত তাহারা অন্ন দিলেন না। শ্তরীমন্তাগবত এই সমন্ত ত্রা্ণণকে 
“বেদবাদী” বলিয়াছেন। “তেল লাঁগী” কথার অর্থ ্ীধরপ্বাঁমীর 
মতে বেদ-ঘোষণনীল, অর্থাৎ ধাহারা! বেদের কথা লইয়া উন্মন্ত হইয়া 
আছেন, বের্দের মর্ম কি তাহা জানেন না। ইহারা “কু স্শ1” 
ভ্িলিকিম্মা' ালিম্প? অর্থাৎ মূর্খ, কিন্ত সে কথ। বলিবার 
উপায় নাই, তাহার! নিজেদের অত্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধ ও ক্রিয়াদক্ষ বলিখা 
বিবেচনা করেন। এই সমস্ত ব্রাঞ্গণের পত্রীগণ, তাহাদের দ্বিজ|তি- 

স্কার, গুরুগৃহে বাস, শৌচ ও ত্রিবিধ দীক্ষা! না থাকিলেও লীলায় 
প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রান্ষণগণেক্র ভাগ্যে ভাহা হইল না । পতি- 
ব্রতা পত্ীগণের পুণের ফণে, শেষ পর্বান্ত ব্রাহ্মণদের কিছু চৈতন্ত 
হইয়।ছিল বটে কিন্তু কংসরাজার ভয়ে তাহারা লীলা স্বীকার করিতে 
পারেন নাই। কংসের মৃত্যু-ভয় আর ব্রাহ্মণদের শান্ত্রতয় ও কংস- 
ভয়, এমন করিয়! ভয়ের মধ্যে থাকিলে লীলায় প্রবেশ ঘটে না। 
বেদ বলিয়াছেন “তসক্ভীঞ্ অর্থাৎ ভয়শুন্ঠ হইতে হষ্টবে। আবার 
বলিয়াছেন বলহীন ব্যক্তির আত্মুলাভ ঘটে না, যাহার! 'আধমনা' 
লোঁক তাহার! লীলায় যাইতে পারে না। যে ব্রজবাদীগণকে লইয়া 
এই লীল! হইয়াছিল, তাহাদের বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমে দেখা 
যায় ষে, তাহার। কেমন ভয়হীন, নিজেদের সরল বিশ্বাসের পশ্চাতে 
তাহার! চলিয়াছে, নিজেদের হৃদয়ের কাছে তাহার! চোর নয়। 
গোপীগণ তে। লৌকভয়, ধর্ম্ভয়, শাস্ত্রভয়, লজ্জা সকলই ছাড়িয়া- 
ছিলেন, অন্ঠান্ত' ব্রজবাসীরাও সকলই ছাড়িয়াছিলেন। ইন্্রয্ঞ 
একটা কত বড় বাপার, কতকাল হইতে গোপ-পল্লীতে তাহার 


১৭১ 


আবার অতি- 
অপ্রত্যক্ষের 
উপাসনা ও 

অগ্ররার; যগ! 

বেনবাদী ব্রা্দণ 


বেদবাদী 
্রাঙ্মণগণের 
সহিত 
ব্র্বাসাদের 
তুলন|। 


দেখপুজর 
রহমত । 


ব্জবানীগণ 
নিক । 


কংস হী? 


বেগবাদী ৭ 
ভীরু। 


অতিবিদ্যায় 
গোষ। 


ভাগবত-ধশ্ম 


অনুষ্ঠান, কৃষ্ণতাহার প্রতিবাদ করিলেন,বলিলেন ইন্দ্র দেবতা সত্য, 
কিন্ত তোমাদের তিনি দেবত। নহেন, যে যাহ! দ্বার! বর্তম[ন হয় 
তাহার তাহাই দেবতা “অনা স্মেন শক্ত তচ্ে- 
বাঁস্যহি £দতিস্ কিন্ত এটুকু বোঝে কে? আমার স্বভাব 
বাহ! চায় আমি যে তাহ। লুকাইয়। চলিয়াছি, গোপনে যাহ! করি 
প্রকাশ্রে যে তাহারই প্রতিবাদ করি, এমন করিয়। মিগ্যার উপাসনা! 
যে করে, সে লীলায় প্রবেশ করে না। ইন্দ্র্ত বন্ধ করিবার জন্ত 
রীকুষ্ণ বৃদ্ধ গোপগ্রণকে বুঝাইলেন যে, মানুষ যে ভাঁব অবলম্বন 
করিয়া! রহিয়াছে যদি সে ভাব ছ্ছাড়িয়। অন্থভাবের পুঁজ করে, তাহ! 
হইলে অসতী নারীর যেমন উপপতি-সেবা, ঠিক সেই গ্রকার কার্য 
কর! হয়। ইন্দ্র বড় লোকের দেবতা, স্বর্গে যাহারা সুধা খাইতে 
চায় তাহার! ইন্ছরের পূজ। করে করুক, তোমর! গরু বাঁচুর লইয়া চাষ 
আবাদ কর বড় লোকের দেব! লইয়৷ তোমাদের কি? 

প্রীকষ্ণের কথায় বুদ্ধ গোপের! বুঝলেন। এতদিন তাহারা 
নিজের হৃদয়ের সরল স্পন্দনের নর্মম বুঝিতে পারেন নাই। তাই 
মানুষ হইয়াও অতি-মানুষের মধ্যে অভীষ্ট দেবকে খু'জিয়াছেন, আজ 
তাহারা সত্য বুঝিলেন। বেদবাদী ত্রাঙ্গণদ্বের মত কংসের ভয়ে 
সত্য পাইয়াও তাহার! অন্ুদরণে নিরস্ত হন নাই। বৃদ্ধ গোপগণ 
ইন্দ্জ্ঞ বন্ধ করিয়! দিলেন। দেবরাজের কোপ ভুরি ভুরি অশনি- 
গর্জন ও স্তপ্তের ন্যায় স্থুল জলধারার অজ বর্ষণের মধ্য দিয় 
আদমিয়া উপস্থিত হইল, কিন্ত গোপগণ কৃষ্ণের উপর বিশ্বাস করিয়া 
বসিয়া থাকিলেন, বিচলিত হইলেন নাঁ। বেদবাদী ত্রাঙ্গণগণের 
উপর এমন ধারা অত্যাচার কংল বোধ হয় করিতেন না, কারণ 
তাহাদের পদ্ধীগণ রাখাল বালকদের জন্য সোণার থালায় করিয়! 
চতুর্বিধ জর লইয়! গিয়াছিল বলিয়া! রাজদরবারে কোন অভিযোগ 
হয় নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের! পণ্ডিত লোক, কাজেই বেশী সতর্ক, 
সকল দ্রিক বজায় রাখিয়া চলেন। বেশী বিষ্ঞা হইলে এই রূপই 
হয়, কাজেই তাহার! জানিয়াও গ্রহণ করিলেন না। কিন্বু এমন 


দ্বিতীয় ভাগ । 


করিয়৷ সকল দিক্‌ যাহারা বজায় রাখিতে টাহিয়াছে, তাহাদের 
কোন দিকৃই বজায় থাকে নাই। ইহারই নাম ক্ষিপ্রচিতত। ; সারল্য 
ও একাগ্রতা ব্যতিরেকে কিছু হয় না । বেদবাদী ব্রাঙ্গণদের যন্ত- 
শালায় শ্রীকুষ্ণ যে দিন অন্নতিক্ষ। করেন, সেই দিন তিনি যুমনার 
তীরবর্তা বৃক্ষ সমূহের গ্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গ্রকৃত ধর্খের 
বা ভাগবত ধর্মের যাহা সার কথা, তাহাই বুঝাইয়াছিলেন। 
টাকাকারের। বলিয়াছেন এই কথাগুলির তাৎপর্য্য বড়ই গভীর, 
কারণ পরে দেখা যাইবে যে, বৃক্ষগণকে দেখিয়া বৃক্ষগণের তত্ব 
আলোচনা! করিয়া সত্য ধর্মের যে শিক্ষা ও উপদেশ পাও যাঁর, 
বহু শাস্ত্রের জল সিদ্ধান্তের মধ্যে গ্রবেশ করিয়া তাহ! পাওয়! 
যায়না। . 
৷ বাসুদেব-উপাসনা প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্তন । ইহার অর্থ এই যে 
আমর! নিম্ষেদের কাছে যেন নিজেদের বঞ্চনা না করি, হৃদয় 
যখন যাহা সতা করিয়া চায় তাহ! যদি অসৎ হয় তাহা হইলে আর 
চাঁহিব না, আর যদি সংও স্বাভাবিক হয় তাঁভা হইলে জোরেব 
সহিত নির্ভয়ে তাহ। চাইব। শ/বের জন, স্পর্শের জন্ত, রূপ রস 
গন্ধের জন্ত প্রতিমূহুর্তে যে পাগল, সে যখন বলে আমার উপাস্ত 
শব্দহীন ম্পর্শহীন রূপরস গন্ধহীন, তখন সে ত মরিতে বসিয়াছে ! 
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এই কথাটী একজন নব্য মার্কিন গ্রন্থকারের। ্ৃতরাং বর্তমান 
জগতে লীলাবাদের মূলে যে সত্য নিহিত, তাহ। প্রচার হইতেছে। 
্ীমন্ভাগবতে বাস্ুদেবই বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্ত। 
ও ধর্ষ্বের লক্ষ্য, এই কথ! বলার পর পরবর্তী চারিটি শ্লোকে এই 
থাই আরও স্পষ্ট করিয়৷ বলিতেছেন। এই সমুদয় শ্লোকে 
লীলাবাদের সাধনার যাহা। আদর্শ তাহাই বলা হইতেছে । 


১৭৩ 


বৃক্ষের 
ভীবন। 


আঁদশের 
অনুবর্তন। 


১৭৪ 


বানুদেব-তত্বের 
বিবরণ। 


সগুধ ও 
নিগুণ। 


সায় তাহার 
নিজের) 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


স এবে্দং সসর্জাগ্জে ভগবানাত্মমায়য়! । 

সদসত্ূপয়! চাসৌ গুণমধ্যাগুণোবিভূঃ ॥ 

তয় বিলসিতেষেষু গুণেযুগ্ুণবানিব। 

অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজ-স্তিতঃ ॥ 

যথ| হাবহিতো বহ্ছি দারুদ্বেকঃ স্বযোনিষু। 

নানেব ভাতি বিশ্বাতু। ভতেষু চ থাপুমান্‌ ॥ 

অসৌ গুণময়ৈভাবৈভূর্তি সুষ্সেনন্দরিযাত্মভিঃ | 

স্বনির্্িতেষু নিরবিবিষ্টো ভূঙ ক্তে ভূতেষু তদ্গুণান্‌ ॥ 
পূর্বের শ্লোক ছুইটিতে বলা হইয়াছে যে মকল শাস্ত্র ও সকল সাধনা 
বাস্ুদেবে সমন্বয় গ্রাপ্ত হইয়াছে । এখন যেন আপত্তি করা হইতেছে, 
ইহা কি প্রকারে সস্তভব? ৰ 

“নন্যু জগতুসর্গপ্রবেশনিক্সস্মাদিলীলা- 

স্বুক্তে নষ্ভন্নি স্কস্পণাজসমন্বস্করো দুশ্্যতে 
হকুথহ লাজ্ঞছে বপক্সত্যহ অর্ববস্ত্য 1৮ জগতের 
স্থষ্টি, তাহাতে প্রবেশ ও তাহার পরিচালন, যে বস্তুর লীল! সেই 
বন্তকেই সকল শাস্ত্র পরম বস্ত বলিয়াছেন সুতরাং সকল শাস্ত্র ও 
সকল সাধন! বাঁস্ুদেবপর এরূপ কথা বল হইল কেন? ইহার 
উত্তরে শ্রীমস্াগব্ত চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন, এই বাস্দেবের 
কার্য্যকা রণাত্মিকা মায়া, যাহার দ্বারার তিনি জগৎ স্থষ্টি করেন, সেই 
মায় তাহার স্বরূপের অর্থাৎ তাহার আত্ম-মায়। | তিনি বিভু অর্থাৎ 
সর্বব্যাপী, আত্মমায়ায় স্থজন করিয়াও স্বয়ং অণ্ডণ। এই গেল 
তীহার জগৎকারণতা, তিনি তাহার মায়ায় বিলসিত, এই সমুদয় 
গুণের অস্তঃপ্রবিষ্ট হইয়। বিজ্ঞীন বা চিচ্ছক্তি ছারায় বিজূত্তিত 
অর্থাৎ অতিশয় উর্জিত হইয়। রহিয়াহেন। এই গেল প্রথম দুইটি 
প্লোকের অর্থ। ইহার দ্বারায় বান্দেব্তত্ব ষে একই সময়ে সগ্ডণ ও 
নিগুণ ইহাই বল। হইল। আর যে মায়া সৃষ্টি ও জগৎ প্রবেশ 
লীলা আদির হেতু, সেই মায়া তাহার নিজের ইহাঁও বল! হইল। 


দ্বিতীঝ ভাগ । 


আর তৃতীয় কথ! এই বণা হইল ঘে, পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতি আদি 
যাহ! কিছু আমাদের উপাস্ত তৎসমুদমেরই বান্দেব অষ্টা। তৃতীধ় 
শ্লোকটাতে যাহা! বলা হইল তাহা কঠোপনিষদের একটী সুপরিচিত 
শ্লোকের ভাব লইয়া রচিত এইরূপ মনে হয়। কিন্ত শ্রীল বিশ্ব- 
নাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার একটু “অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
শ্লোকটির প্রথম অর্থ এই যে, তিনি অর্থাৎ বান্থদেব এক হইয়াও 
ব্ুরূপে লীলা করিতেছেন। অগ্নি যেমন আপনার প্রকাশক বনু 
বস্ততে নিহিত থাকিয়া নানারূপে প্রকাশিত হন, বিশ্বাত্বাপুমান্‌ 
অর্থাৎ পরমেশ্বর সেইরূপ যাঁবতীর প্রাণীতে অন্তর্যামী বা ক্ষেত্রজ্ঞ 
হইয়। যোনিগত তারতম্য অনুসারে নানারূপে প্রকাশ পান। এই 
অর্থ শ্রীধর স্বামীর মতানুষারী, ইহাতে যেন গগ্সির প্রজ্জলিত অব- 
স্থার কথাই বলা হইল অর্থাৎ আগুণ থেমন বক্র কাষ্টে বক্র, চতু- 
ফোণ কাষ্ঠে চতুফোণ হইয়া প্রকাশ পার অথচ আগুণ এক, বাস্ু- 
দেবও সেইরূপ নানা দেহে নানারূপে অভিব্যক্ত। শ্রীল শ্রীবিশ্ব- 
নাথ চক্রবর্তী মহাশর বলিলেন অন্তধামী পরমেশ্বর সকলভূতে সর্ব- 
দাই অবস্থিত, কিন্তু অগ্নি যেমন অগ্রকট তিনিও সেইরূপ । মন্থন 
করিলে অগ্নি বেমন সকল বস্তরই ভিতর হইতে প্রকটিত হয় এবং 
সেই বস্তুকে পুড়াইয়া ফেলে, সেইরূপ শ্রবণাদি সাধনের সাহায্যে 
পরমাত্ম।র সাক্ষাৎকার হইবামাত্র জীবের মাঁয়িক উপার্ধি দূর হইয়া 
যাঁয়। স্ৃষ্টিলীলা, জগং-প্রবেশ ও গ্রকাঁশলীলা বলার পর ৪র্থ 
শ্নোকে ভোগরূপালীল! বর্ণনা করিতেকেন | এই বিশ্বাত্মা ভূতমথক্ষ- 
সমূহ, বিষয়সমূহ, ইন্দিয়সমূহ, আত্ম! ও মন প্রত্ৃতির গুণময় ভাবের 
দ্বারা আপনার নির্শিত দেব তিথ্যক্‌ প্রভৃতি ভূতে প্রবিষ্ট হইয়া 
তানুরূপ বিষয়-সমূহ ভোগ করিতেছেন । জীবের যে বৈষয়িক 
স্ুখভোগ, তাহী অন্তর্ধামী-ব্যতীত সিদ্ধ হয় না এবং জীব তাহার 
তটস্থা শক্তি বলিয়া সেই জীবের সাহাধ্যে সেই অন্ত্ধামী নিজেই 
ভোগ করিতেছেন অথবা জীবকুলকে তোগ করাইতেছেন এরূপও 
বলা যাগ। ইহাই শ্রীল ভরীবিশ্বনাথ চঞ্জব্া-কদ টাকার শাহপযা' 


বাজদেবহ 
একমা'এ 
জ্ঞাতা ও 
ভোল্র!! 


১৭৬ 


ভাগবত-ধণ্ম 


তাহ! হইলে ব্যাগারট| এইদপ। আমি মনে করিতেছি, আম 

দেখিতেছি, ইহা ভ্রম। আমাদের এই অনন্ত কোটা জীবের বহ- 

রূপে দর্শন ক্রিয়ার মধ্যে একমাত্র তিনি জষ্টা, আমাদের এই বছ 

জীবের বহুবিধ ভোগের তিনি একমাত্র ভোক্তা, ইহাই লীলাবাদ। 
এইবার গরম দ্বিতীয় অধাযের শেষ গ্োক। 


ভাবয়ত্যেষ সন্ধেন লোকান্‌ বৈ লোকভাবন। 
লীলাবতারামুরতে| দেবতিরধযউ নরাদিযু॥ 


এই ঞ্নোকে অবতার মমূহের আবির্ভাবের, বিশেষতঃ ইরকফা- 
বতারের সাধারণ প্রয়োজন বলিতেছেন। প্রতিযোনিতে অন্ত- 
ধামীরূপে বছরগ হইয়া! বু উপাধির আশ্রয় তিনি যে লীন! 
করিতেছেন তাহা বরা হইল, ইহ! ছাঁ় স্বর্ধপের নিতালীলায় তিনি 
লোকসমূহকে গান করেন অধ্ধবা আপনাতে গ্রেমযুক্ত করেন। 
তিনি মন্বপতণ অব্লঘন করিয়া দেব তির্্যকু নরাদিতে লীলার জন্য 
যে মকল অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে অনুর হ্ইয়। লোক 
মকলের মঙ্ণ ইয়া থাকে। 


আনন্দ-লীল|। 


শ্রীরুষ্টচৈতন্ত-মহা প্রভু আমাদের দেশে যে সংবাদ প্রচার করেন, 
তাহা শ্রীমদ্তাগবতগ্রস্থের মর্শস্থলে বিদ্যমান। শ্রীমগ্তাগবতগরস্ 
শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভুর বহুপূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, গ্রকৃষ্ণের 
বুন্দাবনলীলার কথাঁও আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল নাঁ--কিন্ত 
শ্রীপ্তাগবতের যাহা মর্কথা, তাহা শ্রীচৈতন্টমহা প্রভূ-কর্তৃকই 
সাধারণভাবে প্রচারিত হয়--সুৃতরাং শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভূকে 
তীয় ভক্তগণ যেভাবে বুঝিয়াছেন-_-ঠিক সেইভাবে বুঝিতে হইলে 
শ্রীমপ্তাগবত-গরস্থের অভ্যন্তরে যে ভাব-ধার! প্রবাহিত হইতেছে, 
তাহার গতির সহিত আমাদের হৃদয়ের পরিচয় হওয়া £য়োৌজন। 

এই ভাব-ধারার সহিত পরিচয় হইলে দেখিতে পাওয়া বাইবে 
যে শ্রীককষ্ণটৈতন্য-মহা প্রভুর আবির্ভাব একটি আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন 
ব্যাপার নহে। এই ব্রহ্মা-লীলার প্রথম প্রত্যুষ হইতেই গোপনে 
গোপনে-স্থুলদর্শী সাধারণ মানবের জ্ঞানের অগোচরে, অথচ 
ভক্তজনের হৃদয়কে আপ্যায়িত ও আনন্দিত করিয়৷ যে উদ্মোগ 
চলিতেছে, এই আঁবি9াঁব সেই আয়োজনসমূহের শেষফল। আচার্য্য 
ও ভক্তগণ এই ভাবেই শ্রকষ্ণচৈতস্ত মহাপ্রভুর লীলার তত্ব 
আলোচন! করিয়াছেন এবং লীলার তাৎপর্য উপলব্ধি করার ইহাই 
একমাত্র উপায়। এই ভাব-ধারার নাম আনন্দলীলা-বৃন্নাবন ও 
নবদ্বীপে ইহার দেশদৃশ্তের অভিনয় । ্‌ 

্ীমন্তাগবতের-_ প্রসিদ্ধ ও সর্বজনসম্মানিত টাকাকার শ্রীধর- 
্বামী__শ্রীচৈতত্যমহী প্রভুর গ্রায় ৩০* শত বংসর পূর্ব্বে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন__তিনি প্রীযস্তাগবতের যে টীক! রচনা করিয়াছেন 

২৩ ্ 


ভাগবতের 
মর্দকথা 
গচৈতন্য- 
মহাপ্রতৃক্তৃফ 
বঙদেশে 
প্রচারিত হয়্। 


মহ!প্রডুর 

আবির্ভাব 

আক্পিক 
ব্যাপার নছে। 


আনন্দ লীলায় 
শেষ দৃষ্ত। 


ীধরম্বামীর 
টাকা-সন্বদ্ধে 
প্রচৈতন্ত- 

মহাপ্রভুর মত। 


১৭৮ 


ভাগবত-ধশ্ম 


তাহার সাহাযো সাধনশীল ও পবি্র্মনা অনেক মহাত্মা শ্রীমন্তাগ- 
বতের ও শ্রীকুষ্ণচলীলার প্রক্কত তাৎপর্যয হৃদয়ঙগম করিয়াছেন-_ 
কিন্তু অধিকাংশ মানবের পক্ষে তাহ! হয় নাই। নীলাচলে 
অবস্থিতিকালে বল্লভ ভট্রের সহিত শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভৃর যে কথোপ- 
কথন হয়, তাহাতে শ্রীধরস্বামীর টীকা সম্বন্ধে ্রীচৈতন্তমহা প্রভুর 
যাহা মত তাহা! সুব্যক্ত হইয়াছে। বল্লভভষ্ট একদিন বলিলেন যে 
আমি শ্রীধরস্থামীর ব্যাখ্যা থগ্ডন করিয়াছি_-এই কথা! শুনিয়া-_ 
“প্রভূ হাসি কহে স্বামী না মানে যেইজন। 
বেশ্তার ভিতরে তাঁরে করিয়ে গণন ॥৮ 
অগ্ঠস্থানে শ্রীচৈতন্তমহা প্রভৃ-এই বল্লততট্রকেই বলিলেন__ 
“্রীধর স্বামীর প্রসাদে তাগবত জীনি। 
জগতগুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি ॥” 


চে রঙ ৪ রঙ 


শশ্রীধরান্গত কর ভাগবত-ঝাখ্যান। 
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসংকীর্তন। 
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥৮ 


শ্রীচেতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধত এই কয়টা পদ্মার হইতে 
প্রীধরস্বামী সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়েব যাহ! মত, তাহ! বুঝিতে 
পারা ধাইতেছে। এই শ্রীধরস্বামী শ্রীমস্ভাগবতের টাকার প্রারস্তে 
বলিয়াছেন যে এই শ্রীমস্তাগবতশাস্তর ব্র্গস্ত্রের অর্থ-_মহাঁভারতের 
অর্থ-বিনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং বেদের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য। 
্রীমন্ভাগবতের এইরূপ মহিমা শ্রীধরস্বামীর পূর্বেও আমাদের' দেশে 
গ্রচলিত ছিল। শ্রীধরস্বামী এই সমস্ত মত গ্রহণ করিয়ীছেন, এবং 


: এই সমস্ত মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্তই  শ্ীমভাগবতের টাকা রচনা 


করিয়াছেন। 


দ্বিতীয় ভাগ $ 


অনধিকারীর হস্তে পড়িয়। কেবল শাস্ত্রের ববিয়! নহে নকল 
বস্তরই, অলাদর হইয়া থাকে। এই জন্য আমাদের দেগ্গে 
অধিকারী-নির্পয়ের জন্য এত চেষ্টা। এই . শ্রীমদ্ভাগবতখাস্ত্র 
একসময়ে অনধিকারীর হান্তে পড়িয়াছিলেন এবং তাহার ফলে 
অনেক ত্রান্তমতও প্রবন্তিত হইয়াছিল। পুজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর 
টাকা আলোচন|.করিলেই বুক্তে পারা যায় যে এই প্রকারের 
্রান্তমত দূর করিবার জন্য তাহাকে চেষ্ঠা করিতে হইয়াছে। 
শ্রীমপ্তাগবতের টীকার প্রারস্তেই শ্রীধরস্বামীকে সপ্রমাণ করিতে 
হইয়াছে যে এই এ্রন্থথানিই শ্রীমন্ভাগবত। ব্যাপারগানা বুঝুন-_ 
এ একেবারে যেন গোট! মান্ষটাই চুরি! প্রাচীন ভন্তান্ত শান্ত 
শ্রমস্ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর! হইয়াছে । যাহার! শাস্ত্রবাক্যে 
আস্থাবান্‌, তাহারা এই সমস্ত উক্তি উড়াইরা দিতে পারেন ন|। 
সুতরাং শ্রীমস্ভাগৰতের অশেষ মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে তাহার! 
প্রস্তত, কিন্তু তাহার এই আপত্তি তুলিলেন যে এই গ্রন্থথানিই 
সেই প্রক্কৃত ভাগবত কি না? অর্থাৎ এই গ্রন্থখানি যে জাল নহে 
তাহ! কি প্রকারে জানা যাইবে? 

প্রাচীনকালের এই আপন্তির কথ! ভাবিলে এক!লের ইহা 
অধেক্ষাও একটা বড় আপত্তির কথ! মনে হয়। আপনারা বোধ 
হয় অনেকেই জানেন যে বিলাতী দাশনিক পঞ্ডিত ডুগান্ড ইট 
এক বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়। পাশ্চাত্য জগতে সপ্রমাণ করেন যে 
কেবল. সংস্কৃত সাহিত্য নহে, সমুদয় সংস্কৃত ভাঁষাটাই একটা মিথ্যা 
জুয়াচুরি। সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃত সাহিত্য বলিয়া সত্য সত্য একটা 


কিছু নাই এবং কখনও ছিল না। আলেক্ঞাগডার ভারতবর্ষ জয় 


করার 'পর ভারম্তবর্ষের ব্রাহ্মণের! গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের 
সহিত পরিচিত হয়। তখন তাহারা এই গ্রীকৃ ভাষা ও সাহিত্যের 
অন্থুকরণে একটা কৃত্রিম ভাষা ও সাহিত্য প্রস্তুত করে। পূর্বে 
অর্থাৎ ইউরোপে যখন প্রথম সংস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্যের গৌরবের 
ক. প্রথম প্রচারিত হুইতেছিল সে সময়ে ডুগাল্ড ়ার্টের 


১ 


ভাগবত সন্বন্ধে 

সন্দেহ জ্ীধর- 

স্বামীর যুগেও 
ছিল। 


সংশ্থাত ভাষা! ও 
মাহিতাসম্বক্ে 
ডুগান্ড, যাটের 
মত। 


১৮৭ 


ভাগবতঙ্ঘদ্ধে 
সন্দেহের করণ। 


১। সান্প্রদায়িক 
বিরোধ 


২। স্বার্থপর 
বাক্তি-কর্তৃক 
কুৰ্যখ্যা । 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


এই মত অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন অধিক কি ইংরাজী ১৮৩৮ 
ুষ্টা্বের ডাবলিনের একজন অধ্যাপক এই মতের সমর্থন করিয়া 
এক প্রবন্ধ রচন1 করেন। বিলাতে এই মতটা প্রচারিত হওয়ার 
অবশ্ত একটা হেড় আছে। সে হেতুটা এই। খৃষ্টায় সপ্তদশ 
শতাবীর খৃষ্টান জেন্থইট সম্প্রদায়ের একজন পাদ্রী একথানি পুস্তক 
লইয়! ফরাসী দেশে গ্রচার করেন এবং বলেন যে ইহা! ভারতবর্ষের 
সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ । বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ভল্টেয়ার এই 
গ্রন্থের খুব স্খ্যাতি করিয়াছিলেন । কিন্ত প্রমাণিত হইল যে এই 
গ্র্থখানি জাল। এই কারণেই যখন প্রকৃত সংস্কৃত গ্রন্থের আলো-. 
চনা ও আদর আস্ত হইল তখন্ন এই সমগ্র জিনিষটাই জাল, এই 
প্রকারের কথাও স্থানে স্থানে প্রচার হইতে লাগিল। 

একটা গোটা ভাধা ও গ্ীহিত্যই যদি জাল বলিয়া প্রচারিত 
হইতে পারে, তাহা হইলে একখানি গ্রন্থকে 'জাল' বলিয়া অপবাদ 
দেওয়া একট! অসম্ভব ব্যাপার মহে। শ্রীধরস্বামীর টীকা আলো- 
চন! করিলে এই গ্রকাঁর কথা গ্রচার হইধার দুইটা কারণ অনুমিত 
হয়। প্রথম কারণ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ । মানুষ যতই “এক 
ভগবান্‌ এক ভগবান! বলুক ন৷ কেন, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ক্ষুদ্র 
গণ্তী ছাড়াইয়। উঠিতে পারে না । হ্বিতীয় কারণটি শ্রীমন্তাগবতের 
রাসলীলার টাকার প্রথমেই শ্রাধরস্বামী যাহ! বলিয়াছেন তাহা 
হইতে বুঝিতে পারা যাঁয়। শ্রীমস্তাগবতের কুব্যাখা। করিয়া, মূর্খ 
লোককে ঠকাইয়। অনেক স্বার্থপর ও ইন্দিয়-পরায়ণ ব্যক্তি সমাজের 
অমঙ্গল করিতেছিল। তাহার! নিবৃত্তি ও সংঘমের পরিবর্তে 
থেচ্ছাটার প্রচার করিতেছিল। এই ছুই কারণেই সম্ভবতঃ এই 
প্রকারের একটা মত কোন কোন স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল যে 
এই ্রন্থথানি প্রকৃত শ্রীসন্তাগবত নহে। শ্রীধরস্বামীর টাকা হুসারে 
আমরা কথাট! দেখাইতেছি। শ্রীধরস্বামীকৃত প্রথম শ্লোকের 
টীকার শেষ কথ! ত্বতএরন্ ভাগবত নাঙমান্য- 
ন্দিত্যপি নাম্পক্কন্নীস্রম্্‌ 1৮ অতএব তাগবত নামে 


দ্বিতীয় ভাগ। 


অন্ত গ্রন্থ আছে অর্থাৎ এখানি সে গ্রন্থ নহে এরূপ আশঙ্কা 
করিবেন না। 

পীশ্রীরাসলীলার টাকার প্রারস্তে শ্রীধরস্বামী বলিলেন যে এই 
লীলার উদ্দেন্তঠ মদনের দর্পজয়। অমনি যেন একজন আপত্তি 
কারী বলিয়া উঠিলেন, পরস্ত্রী-বিনোদের দ্বারা কি কন্দ্পের দর্প 
জয় হয়? ইহাতে যে কন্দর্পের সেবা কর! বুঝায়। এই আপত্তির 
উত্তরে শ্রীধরস্বামী রাসপধধ্যায়ের মূল হইতে চাঁরিটী বাঁকা উদ্ধার 
করিয়া! বলিলেন ঘে এই চারিটা বাক্যের মন্ত্র অবধারণ করিলেই 
প্রকৃত তাৎপর্য ও রহস্ত বুঝিতে পারা মাইবে। তাহার পর তিনি 
বলিলেন আমাদের যাবতীয় শাস্ত্র নিবৃ্তভির বা সংযমের উপদেশ 
করিয়াছেন, আবার এই রাসলীল! বিশেষ করিয়! নিবৃত্তিপরা। 
কাম-কথা, যাহ। রাসলীলায় দৃষ্ট হয় তাহ! একটি আবরণ-মান্র। 
এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন বে রাসের ব্যাখা। করিয়া আমি 
তাহ! প্রতিপাদন করিব। ০্র্গ(ব-কথাপলেশ্ণেন 
নিশ্েছতি। নিল্ভিপন্সেশ্বহ পঞ্থগাধ্যাম্ীতি- 
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এই শ্রীমন্তাগব্তকে শ্রীধরশ্বামী ব্রহ্গবিদ্থা৷ বলিয়াছেন। ব্রহ্গ- 
বি্থা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি, ইহা বেদের কথা। শ্রীচৈতন্ত- 
মহাপ্রভুর মত ও শিক্ষা-_বাহাঁদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে 
তাহার। সকলেই শ্রীমত্তাগবতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। শ্রীজীৰ গোস্বামী বিরচিত “বট ২সন্দ্ভ”” নামক 
স্প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের প্রথম সন্দর্ভেই অর্থাৎ তত্ব-সন্দর্ভেই 
শ্রীমপ্তাগবতের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে খ্যাপন করা হইয়াছে। 
অৎশটুকুর যাহ! মর্ম আমি কেবল তাহাই বলিতেছি; পর গ্রন্ 
আপনারা আলোচনা করিবেন। 

পুরাণ পঞ্চমবেদ, এরূপ কথা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত 
আছে। স্কন্দপুরাণের প্রভাম খও হইতে বচন উদ্ধার করিয়া 
শ্রীতীবগোম্বামী ববিতেছেন যে “বেদের ন্ায় পুরাণের অর্থকেও 


১৮১ 


জীজীবগেম্বামীর 
মত। 


বেদ ও পুরাণ। 


পুর'ণের 
শ্রেণীনিতাগ। 


প্রজীবগোছ্থামীর 
মীমাংস।। 


ভাগবত-ধর্ 


নিষ্চল মনে করি। বেদসকল পুরাণেই প্রতিষিত। শ্রুতি 

স্থৃতিতে যাহ! পাওয়া যায় না, পুরাণ হইতে সে সমুদয় অবধারিত 
হইয়। থাকে। কিন্তু পুরাণ নানা দেবতার কথা বলিয়াছেন, 
স্থৃতরাং পুরাণের অর্থ ছুবোঁধ্য। মতগুপুরাণে কথিত হইয়াছে 
যে কল্পভেদে পুরাণের বিভিন্নত৷ হইয়াছে ৷ সা্বিক করসে গ্রীহরির 
মাহাত্ম্য অধিক-_রাজসকলে ব্র্গার মাহায্ অধিক এবং তামস- 
কল্পে অগ্নির ও শিবের মাহী্ব্য অধিক কীর্ডিত হইয়াছে । সত্বরজ- 
স্তমোময় সংকীর্ণ কল্পসকলে সরন্ব শীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য উক্ত 
হইয়াছে । মংস্তপুরাণে পুরাণসমুছের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। 
সান্বিক পুর।ণসমৃহ শ্রেষ্ঠ হইলেও তৎসমুদয়ের মধ্যেও আবার মত- 
ভেদ রহিয়াছে । কেহ বলেন ব্রহ্ম সপ্তণ, কেহ বলেন নিগুণ, কেহ 
বলেন ভ্ঞানমূলক, কেহ বলেন জড়লক, সুতরাং এই সমুদয়ের মধ্যে 
শেষ কথা কি তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ব্র্গস্ত্র হইতে পরমার্থ 
নির্ণর.করা যার, কিন্তু সুত্রগুলি অত্যন্ত অগ্পাক্ষর ও গৃঢ়, সুতরাং 
উপাঁ কি? শ্রীজীব গোস্ব।মী ত্রসন্দর্ভে এইরূপ প্রসঙ্গ করিয়। উপ- 
সংহারে বলিতেছেন “তদেন্হ স্পেস অদেক্" 
তুমেব পুব্রাপলম্ষণমপৌক্ুশেস্রৎ সর্ক- 
তেজেতিহাসপুব্াপাদীনামর্থসান্রৎ ভ্রন্সা- 
স্ুত্রোপজী ব্য ভবদুভুলি সম্পুর্ণৎগচ" 
জ্রপম্ম স্যাত | সত্যম্মুক্তন্ম্‌। অত এনচি সর্ব 


প্রন্মাপানাাৎ চত্রুলভ্িজ্ভতমস্মচ্ভিস্মতঞ্চ 


উ্নীন্তাগবলতম্মেনেভ্তীছিতস্্‌ ভলতা৮। 
ইহণল্র আর্থ ণ্যদি অপৌরুষেয় বেদ ইতিহাস ও পুরাগ সকলের. 
সারার্থ-প্রকাশক ব্রন্ধস্থত্রের উপজীব্য এবং এই জগতে সম্পূর্ণরূপে, 
প্রচারিত এবং পুরাণের যে সমস্ত লক্ষণ সেই সমস্ত লক্ষণযুক্ত কোন৷ 
একখানি পুরাণ থাকে, তাহা হইলে সেই পুরাণের “সাহায্যে এই 
সংশয়ের সমাধান হইতে পাঁরে। অতএব সকল প্রমাণের শীর্ষস্থানীয় 


. আদাদ্িগের অভিগ্রেত শ্রীমন্তাগবত গ্রস্থখানি উদ্ভাবিত হইল। 


দ্বিতীয় ভাগ। 


ভগবান্‌ বেদবাস সমুদয় পুরাণ আবিষ্কার করিলেন-_ব্রঙ্গস্ত্র 
প্রণয়ন করিলেন, কিন্ত শ্রীভগবানের শীশ্বর্্য ও মাধুগ্যপূর্ণ, বিচিত্র 
গু লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে 
পারিলেন নাঁতখন |তনি সমাধিস্থ হইয়া আপনার রচিত স্ত্র- 
সকলের অ্ত্রিম ভাষ্যন্বরূপ এই শ্রীমদ্তাগব প্রাপ্ত হইয়! প্রচার 
করিলেন। “আস্মিন্লেল সন্শাজমমস্ো 
ভুশ্টার্তি। সম্মহেঙ্গাহন্বিত্র লক্ষণাৎ গাস্ব- 
জ্রীমর্থিক্কত্য প্রলাশ্তিতত্াত 1৮ অর্থাৎ এই ্রীম্থা- 
গবতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হইয়| থাকে, কাঁরণ গায়ত্রী, মকণ 
বেদার্থের হৃত্রস্বূপ আর শ্রীমন্তাগবত এই গায়ত্রীকে অবলম্বন 
করিয়। প্রবন্তিত হইয়াছে | শ্রীমন্তাগবতের প্রথম শ্লোকেই গায়ন্রীর 
অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই প্রকারে নান! পুরাণের উক্তি-অব- 
লম্বনে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীধরস্বামীর কর্তৃক প্রদর্শিত পথে শ্্রীমস্ভাগ- 
বতের শ্রেষ্টভা, পূর্ণতা, ব্্স্থত্রের অর্থরূপতা৷ প্রভৃতি প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। 

রীমৎশপ্করা চারধ্য শ্রীমন্ভাগতগ্রান্থের মত বিশেষ আদরের সহিত 
গ্রহণ করেন নাই, শ্রীজীবগোস্বীমী তাহারও হেতু নিরুপণ করিয়া- 
ছেন। এই হেতু অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। 
পল্মপুরাণের একটা উক্তির উপরেই এই কথাটার প্রতিষ্ঠা। তথায় 
এইরূপ বলা হইয়াছে যে "শঙ্কা চার্ধা পরমভত্ত হইলেও ভগবানের 
একটা বিশেষ আদেশ-পালনের জন্যই আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। 
ভগবত্তত্ব গোঁপন করিয়া মায়াবাঁদ অবলম্বনে উপনিষদাদির ব্যাখ্যার 
সাহায্যে আইৈতবাঁদ স্থাপন করাই সেই আজ্ঞা । এই কারণে তিনি 
শ্রীমন্তাগবতকে গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু শ্রীমশঙ্করাচাধ্য স্বরচিত 
প্ীগোবিল্দাষ্টকাদি গ্রন্থে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ব্রজেস্বরীর 'বিপ্ময়_ 
্রজজকুমমীরীগণের বসনচোরধ্য প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন । শ্রীকুষ্ণ- 
লীপীর এই সমুদয় কথা শ্রীমক্জাগবত ব্যতীত অন্যত্র নাই? অতএব 
তিনি শ্রীমদ্থাগবতগ্র্ আলোচনা করিয়াছেন এবং গ্রহণও করিয়া" 


৮৩ 


ভাগবতে নকল 
শাস্ত্রের সমন্বয় । 


শীমৎ 
শঙ্করাচীযার 
ভাগবত সন্বদ্ধে 

মত। 


১৮৪ 


পৌরাণিক 
সাহিতা। 


ভাগব্ত-ধর্ম্ম 


ছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেন্ত সাধনের জন্য তীঁহাঁর আঁবি9াঁব, তাহার 
প্রাতিকূল্য ঘটিবার সম্ভাবনা! বিবেচনা! করিয়! জনসমাঁজে-_এই গ্রন্থের 
প্রকৃত মহিম প্রচার করেন নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে । 
সাত্বত-( ভক্ত ) গণের মধ্যে এইবপ প্রসিদ্ধি আছে যে শঙ্করাচার্য্যে 
অন্যান্য শিষ্য পুণ্যারণ্য প্রভৃতি আচার্যের প্রকৃত অভিপ্রায় না 
বুঝিয়! এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে শ্রীমধবাচাধ্য প্রভৃতি 
বৈষ্ুব্গণের মনে ভয় হইল যে বৈষ্ণবের! শ্রীমদ্তাগবতকে নিগুণ ও 
চিন্মাত্রপর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। এই জন্য তিনি 
শ্রীমস্ভাবগতের প্ররুত তাৎপর্যা ব্যাখা! করিবার পথ প্রকাশ করিয়া 
দিলেন। শ্রীমস্ভাগবত সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহা 
শ্রীজীব গোস্বামী রৃত তত্রসন্দভের কথ]। এই কথাগুলি আশ্রয় 
করিয়া আমি আপনাদিগকে . প্রাচীন আচাধ্যগণের যাহ! মত 
তাহাই জ্ঞাপন করিতেছি । 
আমরা আমাদের দেশে পৌরাণিক সাহিত্য নামে পরিচিত 
এক অতি বিশীল.সাহিত্য দেখিতে পাই । অষ্টাদশপুরাণ আমাদের 
পরিচিত। ব্রহ্ম পন্ম বিষণ বায়ু ভাগবত নারদীয় মার্ক্ডের অগ্নি 
ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত লিঙ্গ বরাহ স্বন্দ বামন কুত্ম মতস্ত গরুড় ও ব্রহ্মা 
এই অষ্টাদশ পুরাণ। ইতিহাস ও পুরাঁণাত্মক পঞ্চম বেদ শতকোটা 
ক্লোকে নিবদ্ধ এবং ব্রহ্মার মুখ হইতে ইঠ। নিঃস্যত হইয়াছে, ইহাই 
গ্রাচীনকালের বিশ্বাস। শ্রীমন্তভাগবতের ওয় স্বন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে 
ধরূপ উক্ভিই দেখিতে পাইবেন। মধ্যে আমাদের ছূর্ভাগ্য বশতঃ 
এমন একটা দিন আসিয়াছিল যখন এই সমুদয় পুরাণের নামও 
আমরা তুলিয়। গিয়াছিলাম । এখন জাতীয় চিত্তের গতি পরিবন্তিত 
লইয়াছে। আমাদের অতীতের সহিত যাহাতে একটা প্ররুত 
পরিচয় হয়, সেজন্ত চারিদিকে একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। 
প্রায় সমুদয় পুরাণই ইংরাজী ও বাংলাভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে 
স্কৃত মুলগ্রস্থও স্ুলত, সুতরাং পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত 
পরিচিত হওয়া পঁচিশ বৎসর পূর্বে যতটা কঠিন ছিল এখন আর 
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ততটা নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনার সমুদয় পুরাণ ও 
উপপুরাণগুলি ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। আমাদের পূর্বপুরুষ 
দিগের সমগ্র সাধনান প্রতিবিম্ব এই পৌরাণিক সাহিত্যেই পাওয়! 
ষাঁয়। পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত হৃদয়ের পরিচয় হয় নাই, এ 
প্রকারের লৌককে জাতীয় হিসাবে শিক্ষিত বল! যায় না। অব 
পূর্বে পুরাণগুলি যেরূপ উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল এখন আর 
সেরূপ উপেক্ষিত নহে_-অনেকেই পুরাণশাস্ত্ররে আলোচন৷ 
করিতেছেন। কিন্তু পৌরাণিক-দাধনাদার! হৃদয়বৃত্তির অন্তশীলন 
করিবার জন্ত পুরাণের আলোচন! অতিশয় বিরল। পুরাণের মধ্য 
হইতে, একালে আমর! যাহাকে ইতিহাস বলিঃ তাহার কোন তথ্য 
খু'জিয়া পাওয়! যাঁয় কিনা, এই জন্তই আজ কাল পুরাণের আলোচন! 
হইতেছে । ইহাও একটী আবশ্যকীয় কার্ধ্য । কিন্তু এই প্রকারের 
কোন উদ্দেগ্ত লইয়। সমালোচনার ছুরিকাহস্তে পৌরাণিক সাধনার 
তগোবনে প্রবেশ না করিয়! তথায় যে হৃদয়োচ্ছাস চারিদিকে 
বহিয়। যাইতেছে সেই উচ্ছাসের দ্বারা আস্মহৃদয়ের অন্শীলন করি- 
বার জন্ত শ্রদ্ধাবান্‌ সাধকের মত প্রবেশ করা অধিক প্রয়োজন । 
ইহার কারণ এই যে, আমরা আমাদের অতীতের সহিত যে পার- 
সপর্ধ্যস্ত্রে বদ্ধ হইয়াছিলাম আমাদের নবীন শিক্ষ। সেই সুত্র ছিন্ন 
করিয়৷ দিতেছে। আমাদের অতীতের বুক হইতে ভাব ও রমের 
ধারা বর্তমানের নৈরাশ্ত মরুভূমিকে যতদিন অবিশ্রীস্ততাঁবে সরস ন! 
করিবে ততদিন আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ও উদ্াম কক্ষত্রষ্ট গ্রহের 
উদ্দেশ্ত-হীন গতির মত। 

পৌরাণিক সাধনার পূর্ণ পরিণতি শ্রীমপ্তাগবতে পরিদৃষ্ট হইবে। 
তত্ব-সন্দর্ড হইতে শ্রীজীব গোস্বামীর যে মত বর্ণনা করা গেল 
তাহার সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে । প্রাচীনকালের 
সাধক ও তক্তগণ, ধাহারা রসিক ও ভাবুক হইয়া! পৌরাণিক 
সাধনার যাহা! প্ররৃত রস তাহ! পান করিয়া! কৃতার্থ হইয়াছেন, 
তাহারা শ্রীমন্ভাগবতে এই পূর্ণতা দেখিয়াছেন। তাহাদের হ্ৃদস্নের 

৪ 


১৮৫ 


ভাগবতে 
পৌরাণিক 
সাধনার পূর্ণ 
গরিণতি। 


১৮৬, 


ভাগবত-ধশ্- 


সহিত পরিচিত্ত হইতে হইলে তাহাদের এই মতের অনুবর্তন করিয়া 
অগ্রসর হইতে হইবে । নতুবা তাহাদের হৃদয় ও মনের সহিত 
আমাদের ঠিক যোগ থাকিবে না । এমন হইতে পারে যে একালে 
আমরা নৃতন কিছু পাইব, যাহা! তাহারা পান নাই বাঁ পাইলেও 
প্রচার করেন নাই, আবার তীঙ্াদের সমগ্রতভাবটি আমর! চেষ্টা 
করিধী না পাইতেও পারি। এ প্রকারের কিছু গ্রভেদ হওয়া 
কেবল সম্ভব নহে, স্বাভাবিক । কিন্তু বাঁচিতে হইলে, সত্োর 
আশ্রয়ে থাকিতে হইলে, যোগস্থত্র রক্ষা করার জন্য চেষ্টা থাঁকা 
প্রয়োজন । 
্রীমপ্ভাগবতে পৌরাণিকী সাঁধৰার পূর্ণতা কিরূপে হইল তাহা 
আমর! এইরূপ উদ্বাহরাণের দ্বার! বুদ্ধিতে পারি 
যেমন একজন কবি একটী আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, 
একখাঁনির পর আঁর একখানি, এই প্রকারে অসংখা কাব্য রচনা 
করেন এবং এই গ্রকীরে বহুকাঁবে তাহার এ মানস আদর্শ কিছু 
কিছু পরিব্যন্ত হইতে হইতে পরিণত্ত বয়সের এক শুভক্ষণে বিরচিত 
একখানি কাবো তাহার সেই আদশ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হইয়া 
পড়ে_-সেইরূপ আমাদের এই আর্ধাজাতি অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া 
একটী বিশেষ ভাবের ছ'ণাচে এই দেশ ও কালে বিস্তৃত ব্রন্ধাণ- 
বাপার আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই চেষ্টার ফলে 
যাৰতীয় পুরাণ প্রচারিত হইয়াছে, এই প্রকারে বহু পুরাণ প্রকা- 
শিত হইতে হইতে ব্যাসদেব এই শ্ত্ীমন্তাগবত গ্রন্থ সমাধিস্থ হইয়। 
ধ্যানযোগে প্রাপ্ত হইলেন। যে তত্ব অন্তান্ত পুরাণে কম বা বেশী 
করিয়া বাক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার পরিপূর্ণ সমাবেশ । 
পূর্বে কবির যে আদর্শ-কাব্যের কথা বলা হইল, সেই আদর্শ কাব্য- 
খানির সাহীষ্যে যেমন কবির অন্যান্ত কাঁবাগুলির সম্বন্ধ, মুল্য 9 
তাৎপর্য নিরূপণ করিতে পার! যাঁয় এবং সমুদয় কাব্যের মধ্যেই 
এক স্থুমহান্‌ এঁক্যের প্রতিষ্ঠা-ভূমিরূপে অথও কবিহাদয়ের সমুদয় 
শী আমর! দেখিতে পাই, পৌরাণিক সাহিতো শ্রীমপ্তাগবতও 
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ঠিক্‌ সেইরূপ। ক্বনদপুরাণের একটা প্লোক তত্বপন্দর্ডে উদ্ধৃত 
হইয়াছে-_ 
“ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নীন কানিচিত। 
অন্টে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদির ॥৮ 

অর্থাৎ ব্যাসদেবের চিন্তস্থিত আক!শ, মহাকাঁশ--এঁ মহাকাশ হইতে 
থণ্ড খণ্ড করিরা অন্তে গ্রহণ পুক্বক, ভাগ্ডার হইতে বস্ত গ্রহণ 
করিয়। যেমন ব্যবহার কর! হর, সেইরূপ ব্যবহার করিয়! থাকেন। 
ব্যাস একজন নহেন--একথাটী প্রাচীন কথা । বিষুপুরাণে ইহা 
আছে এবং তত্বসন্দভে বিষুপুরাণের গ্রমাণ উদ্ধত হ্ইয়াছে। 
সেই উদ্ধ'ত বাক্যে পরাশর বলিতেছেন আমার পুত্র ব্যাস অষ্টা- 
বিংশতি মন্বস্তরে চতুষ্পাদ বেদকে চাঁরিভাগে বিভাগ করিলেন। 
এই ধীমান্‌ বেদব্যাস কতৃক বেদসমূহ যেমন “ন্যস্ত” ( বিভক্ত ) 
হইলেন, অন্ঠান্ত বাসকর্তক ও 'আমাকর্তক বেদ সকলও সেইরূপ 
বিভক্ত হইয়াছেন--হে ব্রাঙ্গণ-শরেষ্টগণ, এইরূপে মকল চতুু'গে 
বেদের বিস্তৃত শাখ।ভেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস কল্টক রচিত হৃই- 
যাছে। এই সমুধয় ব্যাসের মধ্য মহাভারত রচয়িতা কুষদৈপায়ন 
বেদব্যাসই সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ। স্বন্দপূরাণে বর্ণিত হইয়াছে 
যে দ্বাপরযুগে গৌতম খধির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল 
( এখন ইউরোপে যেমন হইয়াছে )। ব্রাহ্মণের ভগবানের নিকট 
এই বিষয় নিবেদন করিলে তগবান্‌ পুরুযোত্তম ব্যাসরূপে আবিভৃতি 
হইয়। বেদের উদ্ধার সাধন করিলেন। 

এইবার আমার যাহা বন্তবা তাহা শ্রবণ করুন। পৌরাণিকী 
সাধনা একটা বিশিষ্ট সাধনা--এই সাধনপথ আশ্রয় করিয়। 
বছ ভক্ত মানব নিজ নিজ জীবন সফল করিয়াছেন। যেমন আজ- 
কাল আমর! বলি যে কবিদের একটা জগৎ আছে-এঁতি- 
হাদিকদের একটা জগৎ আছে বৈজ্ঞানিকদের একটা জগৎ 
আছে। বিশেষ সাধন! ব্যতিরেকে সেই সেই জগতে কেহ প্রবেশ 
করিতে পারে না। সেইরূপ আমি আপনাদিগকে বলিতেহি যে 


১৮শ 


ব্যামচিত্ত 


ব্যাস চৈতগ্ভের 
একটি অবস্ঠ|-_ 
যে ২1700 0) 
0910501081১- 
11655 
অনেকে 
ইহাতে 
সাধুজ্য লাভ 
করিয়াছেন। 


পৌরাণিক 


জগৎ। 


১৮৮, 


বৈজ্ঞানিকী 
বুদ্ধিই 
একমাত্র 
বুদ্ধি নহে। 


সার্‌ অলিভার 
লজের মত। 


ভাগবত-ধর্্দ 


পৌরাণিকদিগ্বের একটী জগৎ আছে, সাধনাব্যতিরেকে আপনার! 
মে জগতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। পৌরাঁণিকের জগৎ 
বলিলে আপনার! অনেকেই হয়ত মনে করিবেন, এ এক কল্পনার 
রাজা। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পরমার্থতত্ব ([0107781 
[২6211 ) লইয়! যখন বিচার, তখন আমর! যে জগৎকে প্রত্যক্ষ 
ও সত্য বলি, তাহার কতখানি সত্য আর কতখানি কাল্পনিক 
তাহাও বেশ সাহসপূর্বক আলোচন! কর! দরকার । এই প্রত্যক্ষই 
একমাত্র সত্য, সাধারণ বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, ইহাও 
একালের একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কার-_এই কুসংস্কার মানবচিত্ত 
হইতে ক্রমশঃ দুরীভূত হইতেছে, ইহা আপনার! অন্য সময়ে 
আলোচনা! করিবেন। একালের একজন স্থপ্রসিদ্ধ মনিধী ১1 
0119. 1,008 এই সিদ্ধান্তটী বিশেষ দক্ষতার সহিত বর্তমান 
জগতের চিন্তারাঁজ্যে উপস্থিত করিতেছেন। তিনি দেখাইত্েছেন 
যে সত্যের প্রকারভেদ আছে। তাহার আলোচনা-পদ্ধতি 
সম্বন্ধে উপস্থিত আমার কিছু বলিবার নাই। পৌরাণিকী 
সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করিলে এবং মানবীয় চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন 
বিভাগের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে 
আমরা এই তত্ব সহজেই হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। যেমন রসায়ন- 
শাস্ত্রের আলোচনায় সফলত। লাভ করিতে হইলে অতীতের 
যাবতীয় রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণের গব্ষণ! ও সাধনার ছার৷ আমার 
মনোবৃত্তির অনুশীলন একান্তভাবে আবণ্তক, অলঙ্কার-শান্ত্রের ঝ| 
নায়শান্ত্রের হুত্রের আলোক হস্তে লইয়! রসায়নবির্দের জগতের 
বস্তদর্শনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র, সেইরূপ পৌরাণিকী সাধনার দ্বারা 
হদয়-বৃন্তি ঝ! অনুভুতির এক বিশিষ্টরূপ অনুশীলন ব্যতিরেকে 
এরাজ্যে প্রবেশ করিয়! সত্যজ্ঞানের আশা! কর! নিতান্তই বিড়ম্বন! | 
প্রতীচাদেশের চিন্তার সাহায্যে আমার প্রতিপা্চ কথাটা ধাহার! 
বুঝিতে চাহেন তাহারা 517 01157 1089 প্রণীত “[২59501) 
870 [36116% গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন। 


দ্বিতীয় ভাগ । 


প্রাচীন পুরাণের মত ও গৌড়ীয় সম্্রদায়ের প্রলিদ্ধ আচার্য 
শ্রীজীব গোস্বামীর মত উদ্ধার করিয়া শ্রীমপ্তাগবত সম্বন্ধে আমাদের 
দেশের এক সম্প্রদায় সাধকের যাহ! ধারণা, তাহা 'আপনার্দিগকে 
জ্ঞাপন করা হইল। এখন আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, 
শ্রীম্ডাগবতের বর্ণনায় পৌরাণিকী সাধন! পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে, 
আমাদের দেশে এখনও কেহ কেহ মনে করেন যে পুরাণগুলি বুঝি 
আধুনিক। এ মতে আজকাল বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কেহ আর 
আস্থাবান্‌ নহেন, বৃহদীরণ্যক উপনিষদেও পুরাণের কথা বিশেষ- 
ভাবে বল! হইগাছে। পুরাণ-সমূহ এখন যে আকারে রহিয়াছে 
চিরদিন হয়ত দে আকারে ছিল না -কিন্তু পুরাণ যে চিরদিনই 
রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিকী সাধনার শেষ সফলতা 
শ্রীচৈভন্থমহা প্রভুর লীলার মধ্যে আচার্য সাধুগণ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভূ তাহার অনুবন্ী ভক্তগণকে যে 
নবচেতনাষু জীএত করিলেন, তাহার করুণার অঞ্চন প্রাপ্ত হইয়া 
এই সমুদয় সাধু যে শক্তি লাভ করিলেন, তাহার সাহায্যে তাহারা 
শ্রীমস্ভাগবতের মন প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন। 

ীমন্তাগবত সম্বন্ধে আমাদিগের আরও অনেক আলোচন। 
করিতে হইবে। অগ্ শ্রীমাগবতের একটা মুলভাব আপনাদিগের 
নিকট উপস্থিত করিতেছি, এই ভাবটা আপনার! গ্রহণ করিলে 
শ্্রীকৃষ্ণলীলার অনেক রহস্ত বুঝিতে পারিবেন। এই মুল ভাবটার 
নাম আনন্দলীলা। আমি পৌরাণিকের ভাষায় বিষয়টি আপনা- 
দিগের নিকট বর্ণনা করিতেছি । আপনার! বৈজ্ঞানিকসমালোচিনার 
সুতীক্ষ ছুরিকাখানি কিছুক্ষণের জন্ত তুলিয়া রাখিয়া ভাবুকের মত 
হৃদয় দিয় এই রস পান করিবার চেষ্টা করিবেন। 

মানুষ যখন সংসারে আসিয় ইন্জিয়ের সাহায্যে কিছুদিনের জন্য 
বিষয়ভোগের আনন্দ-লাভের পর আত্মচিন্তায় রত হয় এবং চারি- 
দিকে দুঃখ ও পরাজর দর্শন করিয়া দুশ্চিন্তাকাতরচিত্ে স্ঞানীর 
নিকটে জিজ্ঞানু হইয়া উপস্থিত হয়, তখন জ্ঞানী তাহাকে বলেন, 


১৮৯ 


পুরাণ আধুনিক 
নহে। 


ভাগবতের 
মুলভাব 
আনদাবরঙ্। 


৯৪৩ 


তিনি প্রিষ। 


ভাগবত 
* নরক) 


ভাগবত-ধণ্ম 


পরমাত্মার কথা শুনিবে, তাহাকে মনন করিবে এবং ধ্যান ধারণার 
সাহায্যে তাহার সহিত তোমার যে গুঢ় ও গভীর সম্বন্ধ তাহা 
উপলব্ধি করিবে। মানুষ তথন জিজ্ঞাসা করে এই যে পরমাত্ম। ইনি 
কেমন? জ্ঞানী উত্তর করেন, বাকা ই'হাকে বর্ণনা করিতে পারে 
না, মন ইহাকে অনুমান করিতে পারেনা । ইনি অশব্দ, অ্পর্শ, 
অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি। এই সমুদয় শুনিয়।৷ মানুষের ভয় হয়। 
ভয় ছাড়া লোভেরও উদয় হইতে পারে__কারণ বেদ ধাঁহাকে শব 
স্পর্শের এবং বাঁকামনের অতীত বলেন, কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে 
আবার সর্ববনিয়ন্ত!, সর্ধবশক্তিমান্‌ প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। বেদ 
ক্রমশঃ বলিলেন যে এই যে পরমবস্থ যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্‌ 
প্রভৃতি নামে অভিহিত, তাহাকে ভালবাসিতে হইবে “প্পিম্ 
মুপপীসীতি”বতিনি পুত্র হইতেও প্রিয়_-বিত্ত হইতেও প্রিয় 
অন্ত সমুদায় বস্তু হইতেও প্রিয় এবং অন্তরতম। এই প্রকারে 
বেদের মধ্যেই ভয় ও লোভের ধম্ম অতিক্রম করিয়া গ্রেমধন্ধের 
স্বম্পষ্ট কুচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রেমধর্ম্ের আদর্শ- 
গ্রতিষ্ঠাই যদি উপনিষদের শেষ দিদ্ধান্ত হা-_তাহা হইলে 
শ্রীমভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলা অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে। 
উপনিষদের শিরোভাগে ব্রহ্মতত্বের ঘে সমুদায় পরিচয় পাওয়া যায়, 
তৎসমুদ্ধায়কে এককথায় “আনন্দ ক্রন্সেত্ি” 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই উক্তির দ্বার! প্রকাশ করিতে পারা যায়, 
এই স্থত্রটির মধ্যেই “আনন্-লীলা-বিভোর ভগবান্” তাহার 
“লীলারসমাধুরী” লইয়৷ লুকাইয়া রহিয়াছেন। সমগ্র পৌরাণিকী 
সাধনা, বিশেষ করিয়া! ই/মদ্ভাগবত, এই ভাবটুকু ধরিবার জন্য চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কতৃক ষে প্রেমধন্ম প্রবর্তিত 
হয় তাহার মন্দ্কথা এই আনন্দ-লীলাময়ের উপলব্ধির মধ্যেই 
নিহিত। শ্রীমদ্তাগবতের টাকার আরন্তে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন 
শ্রীমন্তাগৰত এক স্থুরতরু ; প্রণব ইহার অঙ্কুর ( তারাঙ্ধুর ) সত্য 
ইহার ভূমি এবং ভক্তি ইহার আলবাল অর্থাৎ একটি অদ্কুরের 


দ্বিতীয় ভাগ । 


চারিদিকে আলবাল দিয়া জলসিঞ্চন করিতে করিতে *কালে সেই 
অঙ্কুর যেমন বৃহৎ রুক্ষে পরিণত হয়, সেই প্রকাঁর ভক্ত ভাবুক বা 
রসিক উপাসকগণ দীর্ঘকালব্যাগী দাধনার রদবারি সিঞ্চনে এই 
প্রণব-অস্কুরকে শ্রমদ্ভাগবতে পরিণত করিয়াছেন। প্রণবতত্ব 
বিস্তৃতভাবে আলোচনার বিষয়। সঙজ্ষেপে বলিতে গেলে ইনি 
সগুণ ব্রঙ্গ, এবং সগুণ ও নিগুণবদের পূর্ণ সমন্বয়ের উপর ভগদ্‌- 
গীতার যে পুরুষোন্তমতত্বের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, ইনি সেই 
পুরুষৌত্তম। পাতঞ্জলদর্শচ্মর ভাষায় ইনি সেই পুরুযোত্মের 
বাচক, কিন্তু পরমতত্বে উপস্থিত হইয়া যখন নাম ও নামী 
অভেদ হইয়া যাঁর, তখন ইনিই দেই পুরুষোন্তম। পূর্বে বলা 
হইয়াছে বেদের সার গায়ত্রী এবং শ্রীমপ্তাগবত গায়্রীর ভাষা । 
এখন আমাদের জানিয়। রাখ! উচিত যে গায়ীর সার প্রণব, এই 
প্রণবের মধ্যে মোটমুটি দেখিতে পাই, স্থগ্ি স্থিতি ও প্রলয়, লীলার 
এই তিনটা তরঙ্গ একত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, জুতবাং লীলা- 
বাদের সমগ্র রহস্তই প্রণব । তৈত্তিবীর উপনিষদ বলিয়াছেন স্ষষ্টি 
স্থিতি ও লয় এই তিনই এক আনন্দ হইতে ভইয়। থাকে সুতরাং 
প্রণব শ্রীমন্তাগবতের অঙ্কুর এবং "তআানন্দহ ক্রন্সোত্তি” 
ইহাই বীজ। এইবার আনন্দ-ব্রন্গের আলোচনা করা বাউক। 
আমাদের প্রকৃতিতে আনন্দের ক্রীড়া হয়। হইতে পারে এ 
আনন্দ নির্শল নহে, হয়ত উহা অত্যন্ত বিমিশ, কিন্তু তাহ! হইলেও 
আনন্দ সন্ধে আমাদের সকলেরই একট! ধারণা আছে। সুস্পষ্ট 
ও সঠিক ধারণ! যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ আনন্দবস্তুর 
সুম্পষ্ট ও সঠিক ধারণাই বৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দনের আরাধনা এবং 
সমগ্র শ্রীমস্তাগবতের সাধনা-ধারাও সেই আরাধন1 সাগরে যাইয়া 
সম্মিলিত ও পরিণতি-প্রাপ্ত হইয়াছে । স্ৃতরাং আনন্দতত্ব আমা- 
দের বিশেষভাবে ধ্যানধারণার সামগ্রী। অন্ধকারময়ী রাত্রিতে 
মেঘাবৃত আকাশে বিদ্বাৎ-বিকাশের মত এই আনন্দ আমাদের মধো 
আসিয় উপস্থিত হয়, তাহা স্থির হয় না। কারণ আমর! ধারতে 


১৯১ 


মণ্ডপ ও 
নিশুপ 

ব্রক্গনাদের 
সমন্বয়! 


আননের 
[স্বভাব 
আজ্মবিতরণ। 


জসীম 
আনল। 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


পারি না” যে নবীন মেঘের গায়ে সৌদীমিনী অচঞ্চল! হয়, 
আমাদের ভাগ্যাকাশে এখনও সে নবীন মেঘের উদয় হয় নাই। 
পক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আধার পথিকে ধাঁধিতে” 
আনন্দের ক্ষণিক প্রকাশ আমাদিগকে ত্রান্তির মধ্যে পথহার! করিয়া 
আরও গভীর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে । কাজেই শাস্ত ও 
নির্মল চিত্তে আনন্দতত্বের ধ্যানধারণ! আমাদের থেন নিত্যকর্ম্মের 
অঙ্গীভূত হয়। 

আমাদের দিক্‌ দিয়া আনন্দের আলোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়| যায় যে আনন্দের সহিত আপনার বাহিরে ছড়াইয়। পড়িবার 
এবং পরকে আপন করিবার, নিজের আনন্দরস সকলকে পান 
করাইয়া নিজের মত তাহাদ্দিগকেও আননযুক্ত করিবার একটা 
গ্রবল ইচ্ছা! রহিয়াছে । আনন্দ কেবল একটা জ্ঞান নহে, ইচ্ছা ও 
ক্রিয়ার মধ্যেও ইহার প্রকাশ অবত্ঠস্তাবী। চুপ করিয়া বসিয়া 
আছি, মনে আনন্দ নাই, মুখখানি মলিন, মুখে কথা নাই, হঠাৎ 
আনন্দ আসিল! এ আনন্দ হয় ত বিষয়ানন্দ। কিন্তু বিষয়ানন্দেরও 
প্রাণ ব্রঙ্গানদ। আনন্দ যেমন আদিল, মলিনমুখ উজ্জ্বল হইল, 
মুখে হাসি আসিল, আনন্দ বাড়িতে বাঁড়িতে মানুষ উঠিয়া দীড়াইল, 
শেষে ছুটাছুটি করিয়৷ পথের লোককে ডাকিয়া আনিয়! তাহাদের 
সহিত হাস্তালাপ ও কোলাকুলি করিতে লাগিল। ইহাই আন- 
নের স্বভাব! আনন্দ প্রেম । “আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ।” 

এইৰার চিন্তা কর। যাউক ধিনি অমীম আনন্দময় তাহার 
প্রকৃতি কিরূপ হইবে ? বেশ মোটামুটি ভাবেই আলোচন। কর! 
যাউক। এই আলোচনায় আমাদিগকে একটি এমন কথা ব্যবহার 
করিতে হইবে যাহা! আমাদের নিকট অবোধ্য। কিন্তু সেই কথাটি 
ব্যবহার করা ব্যতীত উপায় নাই। সে কথাটি “অনীম”। যিনি 
অনন্ত আননমন্ তাহার প্রকৃতিতে আত্মবিতরণের অসীম ব্যাকু- 
লতা আছে। এই “অসীম ব্যাকুলত!' কি তাহা ধারণ! কর! খুবই 
কঠিন। মোটামুটি গণিত ব1 গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে আলোচনা 
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করিলে বুঝিতে পার! যাইবে যে অসীম ব্যাকুলতা একনপ নির্বযা- 
কুলত। | কারণ আমর! বেশ বুঝিতে পারি যে অসীম-গতি আর 
ধ্রকাস্তিকী স্থিতি একই কথা | :11011165 1706101 15 21090100 
1650, ইহা এই প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। মনে করুন আমার 
এই ছুইটি অঙ্গুলির ব্যবধান একহাত। একটি সর্ষপকে এই ব্যব- 
ধানের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লইয়! যাইতেছি। এক 
মিনিটে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আনিলাম। এইবার 
সর্ষপের গতি দ্বিগুণ করা যাউক তাহা হইলে আধ মিনিটে এক 
প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে আসিবে। গতিকে ৪ গু করিলে 
সিকি মিনিট লাঁগিৰে। ১০০ গুণ করিলে এক মিনিটের একশত 
ভাগের একভাগ সমব্ধ লাগিবে। তাহ! হইলে বুঝিতে পারা যাই- 
তেছে যে গতি যত বাড়িতেছে এ বস্তুটির দুই বিন্দুতে অবস্থিতি- 
কালের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা ততই কমিয়া যাইতেছে । সুতরাং 
গতি যদি অসীমে যায় তাহা হইলে ব্যবধান একেবারেই থাকিবে না 
অর্থাৎ একই সময়ে এ সর্ষপ উভয় স্থানে অবস্থান করিবে অর্থাৎ 
বিন্দু, রেখা হইয়া স্থিতি লাভ করিবে। সুতরাং অসীম গতি আর 
স্থিতি ষে এক জিনিস ইহা বুঝা খুব কঠিন নর়। এই চিন্তার 
প্রণালী আশ্রয় করিলে সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্গবাদদের সমন্বয় কিরূপ 
তাহ! বুঝিতে পারা যাইবে এবং এই সমন্বয়ের রহপ্তটুকুর উপলন্ধি 
শ্রীরুষ্ণতত্ব অবগত হওয়ার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন । 

ঘাহা হউক মোটামুটি বুঝা গেল যে যিনি অনস্ত আনন্দ 
তাহার প্রকৃতিতে এক নিত্যকালস্থারী অসীম ব্যাকুলতা রহিয়াছে । 
এই ব্যাকুলতা কিসের জন্ত ? উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন! সকলই 
রহস্ত তাহার বাহিরে যে আর কিছুই নাই, তাহা! হইলে নিজে 
নিজেকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত, নিজেকে নিজে আস্বাদন করি 
বার জন্ত। শ্রীমপ্তাগবতে ইহারই নাম আত্মারীমের রমণ। এ কথা 
্রীত্রীরাসলীলায় পরিব্যক্ত হইবে। কিন্তু প্রথমেই বিষয়টিকে এত 
কঠিন করিক়। প্রয়োজন নাই। 
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অনীম 
গতি ও খ্বিতি। 
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ভগবান 
' জাতাগানের 
জনক ব্যাকুল। 


গীতার 
প্রথমস্তরে 
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দ্্তে। 
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সহজ কথায় দেখিতেছি ভগবান্‌ আত্মদানের জন্য ব্যাকুল! 
সমুদ্র যেমন আপন আনন্দে অধীর হইয়| সর্বদাই নৃত্য করে, ঢেউ 
তুলিয়৷ তুলিয়৷ তটের চরণে আসিয়া লুটায়! লুটাইয়া গড়ে, কিন্ত 
প্রশ্তরময় তট নীরব ও নিষ্পন্দ, সে সাড়াও দেয় না। সমুদ্র-তরঙ্গ 
বিফলমনোরথ হইয়া কীদিতে কীদিতৈ ফিরিয়া যায়--কিন্তু এজন্য 
সমুদ্রের রোষ নাই, অভিমান নাই। রোধ থাকিলে সমুদ্র অসীম 
জলরাশি উচ্ছসিত করিয়া পৃথিবীকে ভাসাইয়া ও ডুবাইয়৷ দিতে 
পারিত, কিন্তু সে তাহা! করে না) বিফলমনোরথ হইয়! ফিরিয়! 
যায়, আবার ঘুরিয়া আসিয়া! সেই অকুতজ্ঞ তটের অঙ্গে লুটাইয়! 
পড়ে-_অনস্ত আনন্দময় পরমপুরুষও তেম'ন। চরমতত্ব যাহাই 
হউক সে কথ! তুলিয়৷ এখন প্রয়োজন নাই। এই প্রকাশিত 
বিশ্বলীণায় দেখিতেছি একটিকে শ্রীভগবান আর একদিকে মানুষ | 
মানুষ ভগবান্কে ডাকে না, তাহাকে ভুলিয়া আপনার প্রকৃত 
কল্যাণ উপেক্ষ। করিয়! দুঃখ ও যন্ত্রণীর পথে ছুটিতেছে। এখন 
ভাৰিতে হইবে তগবান্‌কি করিতেছেন? তিনি কি কর্মফলদাতি- 
রূপে যে যেমন কর্ম করিতেছে কেবলমাত্র তদনুষায়ী ফল বিধান 
করিতেছেন? প্রথমটা অনেকের তাহাই মনে হয়। কিন্ত 
প্রীভগবানের স্বরূপের অর্থাৎ তাহার আনন্দভাবের পরিচর 
ধিনি পাইয়াছেন, তিনি দেখিতেছেন বে ভগবান্‌ ছুটিয়া ছুটিয়া 
আসিতেছেন, তিনি আপনার আনন্দে বিভোর ও আত্মহার!, 
পুনঃ পুনঃ ছুটিয়া৷ আসিয়া মানবের হৃদয় দুয়ারে আঘাত করিতে- 
ছেন। মানুষ অহঙ্কারের অর্গল দিয়া হৃদয় ছুয়ার বন্ধ করিয়! 
নিশ্চিন্ত ভাবে বসি! অবিদ্যার দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতেছে । প্রেমময় 
হরি সাড়। না পাইয়া ফিরিয়। যহেতেছেন, কিন্ত তাহার অভিমান 
নাই, তাহার রোষ নাই, আবার তিনি আসিতেছেন। এই লীলা 
তিনি সর্ধদাই করিতেছেন। 
এইবার বিষয়টা শাস্ত্রবাক্য ও তত্বের মধ্য দিয়া আলোচনা 
করা যাউক। পৌরাণিক সাধনার প্রাণের কথা শ্রীতগবানের 


দ্বিতীয় ভাগ। 

আবিষাব। শ্রীমন্তাগবতে বলিয়াছেন তীহার অবতার অসংখ্য। 
একটা সাধারণ কথা ভগবান্‌ কেন আসেন? ইহার সাধারণ উত্তর 
্রীমন্তগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেওয়া! হইয়াছে। সে শ্্লোকটী 
সকলেই জানেন। সেখানে বলা হইয়াছে যে যখন ধর্ধের গ্লানি 
ও অধর্থের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি আসেন ও ছুস্কৃতিকারী- 
দিগকে বিনাশ করিয়া ধর্মসংরক্ষণ করেন। বাহার! শ্রীভগবানের 
আনন্দভাব হৃদয়ে অনুভব করেন এই স্থানটি পড়িয়৷ তাহাদের 
মনে একটু সন্দেহের উদয় ন| হইরাই পারে ন|। “আমি ছুষ্কৃতি- 
কারীদিগকে বিনাশ করিব” এই কথা শুনিয়া মানুষ বলিবে তাহ! 
হইলে দুক্কৃতিকারীদের আর উদ্ধার নাই! এ যে অনন্ত-নরক-বাদ 
(1000172] 02101509) ) প্রচার করা হইল। আচাধ্য শঙ্করের 
টাকায় এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু পৃজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাহার 
টাকায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন । তিনি বলেন 

“লালনে তাড়নে মাতুনণীকারুণ্যং যগার্ভকে । 

তদ্ধদেৰ মহেশস্য নিয়ন্তু্ড পদোষয়োঃ ॥৮ 
শিশুকে লালনে মায়ের তাড়ন! ঘেখন নির্দয়ত নহে বিশ্বনিয়গ্ 
মহেশ্বরেরও সেইরূপ । 

শ্রীমন্তাগবতে শ্রীতগবানের আবির্ভীবের অন্তরূপ কারণ নির্দেশ 

কর। হইয়াছে । শ্রীরাসলীলার শেষাংশে বলা হইয়াছে__ 

“অনুগ্রহায় তক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। 

ভজতে তাদৃশী: ক্রীড়া যাঃ শ্রত্ব৷ তৎপরে! ভবে ॥ 
অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ মানবদেহ আশ্রয় করিনা এমন সব লীলা করেন 
যাহ! শ্রবণ করিয়। মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়। 

ভগবদীবির্ভাবের এই হেতুটিকেই হৃত্ররূপে অনুদরণ করিয়| 

শ্রীসস্ভাগবত : আনন্দনীলার ধারা, ঘাহ| যুগকল্প মন্বস্তরের মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্রীবদাবনে ও শ্রীনদীয়ায় পুর্ণভাপ্রাপ্ত 
হইয়াছে তাঁহ। বর্ণন! করিয়াছেন। 


২৯৫ 


১৯৬ 


দৈতাযুগলের 
তিনবার 
আবির্ভাৰ। 


হর! 
বৈকুঠ্ের দ্বারী। 


ভাগবত-ধশ্ব 


এই লীলার যাঁছ। বিপরীত দিক, সেই দিকটা আশ্রয় করিয়া 
আমর! ক) পরিপ্দুট করিতেছি। হিরণ্যাক্ষ ও হিরশ্যক শিপু, 
রাবণ ও কু্তকর্ণ, দত্তবন্র ও শিশুপাল। এই তিন দৈত্য- 
যুগল পৃথিবীতে কত তয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন করিয়াছে । ইহাদের 
অত্যাচারে পৃথিবী কাতর! হইয়া ব্র্মার শরণাপন্ন ধবইয়াছেন এবং 
র্গার সাহাযো ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া ভগবান্‌ বিষ্কুর শরণাপন্ন 
হইয়াছেন। ভগবান এই সমুদ্ধায় দৈত্যের অত্যাচার হইতে 
পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য, যথাক্রমে বরাহ ও নুসিংহ, 
শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে আবিভূ্তি হইয়াছেন। ভগবানের 
এই আবির্ভাব ও দৈত্যগণ্ণের সহিত যুদ্ধে তাহাকে যে দারুণ 
ক্েশভোগ করিতে হয়, সেক্টী সকল ক্লেশের কথা আলোচন! 
করিলে প্রথমে আমাদের মনে হয় যে, এই ব্রদ্ধাও সৃষ্টি করিয়া 
ভগবান্‌ বড়ই বিপন্ন হুইয়! : পড়িয়াছেন, তিনি যেন আর স্থষ্টি 
রক্ষা করিতে পারিতেছেন না । দানবেরা যেন তাহার প্রায় 
সমকক্ষ । শ্রীরামচন্ত্রলীল! এবং শ্রীকৃষ্চলাল! শ্রবণ করিলে স্বভা- 
বতঃই মনে এইপ্রকার চিন্তার উত্তৰ হয়। 

প্রীমন্তাগবতকার শ্রীমদ্তাগবতের তৃতীয় স্বন্ধে যে পুরাতন 
ইতিহাস বর্ণন! করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সনকাঁদি 
মুনিগণ বৈকুনাথকে দর্শন করিবার জন্ত গমন করিয়া?ছলেন, 
জয় ও বিজয় নামক বৈকুষের দুইজন দ্বারী তীহাদের ভিতরে 
প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। সনকাদি মুনিগণ এজন্ত জয় 
বিজয়কে অভিশাপ গ্রদ্ধান করেন যে তোর! অনুর হইয়া জন্ম- 
গ্রহণ কর। শেষে ভগবান্‌ আসিয়! সমুদয় ব্যাপারের ম।মাংস৷ 
করিয়। দেন। এই জয়বিজয়ই অন্থুরযুগ্লল হইয়া! তিনবার বিশ্ব 
লীলার রঙ্গমঞ্চে আবিভূতি হইয়াছিল । 

ভগবানের পার্দ দুইজন ব্রঙ্মশাপে আন্মরি যোনিতে নিক্ষিপ্ত 
হইলে ভগবান্‌ তাহাদের সাস্বনা করিয়া বলিয়াছিলেন “তোমাদের 
ভ্ন নাই, ভালই হইবে; আমি ব্রঙ্গশীপ নিবারণ করিতে পারি, 


দ্বিতীয় ভাগ । 


কিন্ত তাহাতে আমার ইচ্ছ। নাই। এই যে অড়িশাগ ইহ! 
আমার অভি্ায়মতই হইয়াছে -” শ্রীমন্তাগবতের ওয় স্বন্কোর 
যোড়শ অধ্যায়ের উনজরিংশৎ গ্লোকের এইরূপ মর্ম । এই শ্লোকের 
টাকায় পুজ্যপদ শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন যে প্রকৃত তত্ব এই 

“ম্যক্যেন্সি নক গীনাহ ভ্রে শো ন সম্ভ্ঞ- 
অতি । ন ক ভগনতুপার্ষদয্মোঃ তক্কোঃ 
ক্রাঙ্মশ-প্র।তিকুল্যৎ। ন চু ভগন্নতো। 
আ্ভভ্তেশপেক্ষা ! নন চু £বকুইগত্তান্নাহৎ 
পুনর্জন্ম । তথাপি ভগন্বতঃ সিস্ছক্ষাঙ্গি- 
লু ক্ঙ্গাচি ম্ুুুত্তনা হ্মজন্নি। তগা- 
ন্যেনামল্সবলত্বাত স্রপাধদ্দান্নাঞ্চ তুল্য- 
লত্হেইপি প্রতিপক্ষান্ুপপন্তভিঃ। এতো 
এব ব্রাঙ্গশনিবান্বণে প্রতিন্প্ত্য তেষু 
ভ্রেনারমুদ্দীপ্য: তচজ্ছ।পপব্যাজেন প্রতি- 
পক্ষে বিস্সে মুদ্দকোৌতুকহৎ সম্পদনীস্ম- 
মিতি ভগনতৈন্ ল্যবনিত্৪ অত ম্বহ 
সংগচ্ছতে তঙলিদম্ুুত্তহ স্পাপে। আন্সেল 
নির্মিত ইতি মাভিষ্টম্মজ্ত ্স্মিতি হস্ত 
তেনচ্ছে_তিৎ তু হে ইত্যাদি চ্চ ॥৮ 

যদিও সনকাদি খষিগণের ক্রোধ হওয়। সম্ভব নহে এবং 
ছ্রীভগবানের পার্ধদদুইজনের ত্রাক্ষণের প্রতি কোনরূপ শক্রত 
থাক সম্ভব নহে, তাহার পর তগবান আপনার তক্তকে 
কখনও উপেক্ষা করেন ন! এবং যাহার! বৈকুঠঠে গিয়াছে তাহাদের 
আর পুনর্জন্ম হয় না, তথাপি শ্রীভগবানের মনে যেমন স্থৃষ্টির 
ইচ্ছা জাগ্রত হয়, সেইরূপ একদিন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছ! জাগ্রত 
হইল। গ্রতগবানের তুলনায় অন্ত সকলেই অত্যন্ত অল্পবল, 
তাহার ধাহার। পার্ধদ, তাহারা অনেকটা সমবল। ভগবানের 
এই যুদ্ধ-ইচ্ছা৷ সফল করিবার জন্য তাহার এই পার্ষদ দুইজনকে 


নঞণ 


প্ীধরের মত। 


জয় বিজয়ের 
অভিশাপের 
কারণ) 


১৪৯৮ 


দৈত্যেরাও 

ভগবানের 
আপনার 
লোক। 


গরী ক্ষিতের 
ব্রহ্মশাগের 
হেতু। 


ভাগবত-ধর 


প্রতিপক্ষ কুরিলেন। ব্রাক্মণদিগকে বৈকুষ্ঠপ্রবেশে বাধ! দিবার 
প্রবৃত্তি পার্ষদদ্ধয়ের মনে জাগাইয়া দিয়া এবং ত্রাঙ্মণদিগের শাপ- 
প্রদানের ছলে স্বকীয় পার্ষদদ্ধয়কে প্রতিপক্ষ করিয়! যুদ্ধকৌতুক 
সম্পাদন করিতে হইবে এই প্রকারের ব্যবস্থা ভগবান্ই করিলেন। 
এইজন্যই. ভগবান জয়বিজগ্নকে বলিলেন যে এই শাপ আমার 
অভিপ্রায়েই হইয়াছে, তোমরা ভর করিও না। জয়বিজয়ের 
এই উপাখ্যান প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের সমুদয় ধারণ! একে- 
বারে ব্দলাইয়া গেল। পূর্বের ভাবিতেছিলাম দৈত্যের উত্ভবের দ্বার! 
পৃথিবীর ক্লেশ হইলে ভগবান্‌ সত/ই বিপন্ন হই পড়েন__এবং 
সত্যই বুঝি তিনি দৈত্যগণকে বিনাশ করেন, এখন দেখা গেল 
দৈত্যরাও তাহার আপনার: লোক, যাত্রার দলের অধিকারী 
যেমন আপনার আশ্রিত ব্যক্তিকে আপনার শক্ত সাজাইয়া যুদ্ধের 
অভিনয় কারয়! শ্বশ্₹* আনন্দের আস্বাদন করেন এবং অন্তান্ত 
সকলের আনন্দ বিধান করেন_ভগবান্ও সেইরূপ আপনার 
লোককে দৈত্য সাঁজাইয়! বীররসের অভিনয় করেন। আনন্দই 
এই লীলার মূল। শ্রীমন্তাগবতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই 
এই আনন্দ-লীলা বর্ণিত হইরাছে। 

মহারাজা পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ শ্রীমন্তাগবতের প্রথম ঘটনা, 
এই ঘটনাতেও অনেকগুলি অপস্তব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে এবং 
ভগ্রবানের আনন'লীলার সাহাঘ্য ব্যতীত অন্থপ্রকারে ইহার তাধ- 
র্যা বুঝিতে পার! ধায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
তাহার টাকায় এ কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। মহারাজা পরী- 
ক্ষিতের ন্তায় ধর্মনি্ঠ ও ভগব্দ্তক্ত সাধু ব্যক্তির পক্ষে সমাধিস্থ 
্রাহ্মণকে চিনিতে না৷ পারাও অসম্ভব-_ন্ৃতরাং এই প্রকারে 
ঘটনাগুলির টি করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মনে বৈরাগ্য 
জাগাইয় তাহাকে স্বধামে লইয়া যাওয়৷ এবং কলিসমূততীর্ণ হওয়ার 
অমোথ উপায়স্বরূপ ্রীমন্তাগবত প্রচার করা এই লীলার উদ 
সুতরাং আনন্দময়ের আনন্দাস্বাদনই শ্রীমন্থাগতের যাবতীয় লীলার 


দ্বিতীয় ভাগ.। 


গুঢ় ও একমাত্র তাৎপর্যা। আমাদিগকে এই ফ্লানন্দভাবের 


জাগরণে জাগ্রত হইতে হইবে_-এই জাগ্রত অবস্থার নামই, 


“প্রসক্লোজ্জ্বলন্ডিত্ততত1৮এই অবস্থাতেই মানুষ 
রসিক ও ভাবুক হয়।--এই অবস্থার মধা দিয়! বিশ্বব্যাপারের 
আলোচনা করিলে স্তীমগ্ভাগবতের তাৎপর্ধ্য বুঝিতে পার! যাইবে । 
পূর্র্বে বলা গিয়াছে ঘে, শ্রীমদ্ভাগবতের এবং স্রীকষ্খলীলাঁর 
গুঢ় মণ শ্রীকৃষ্তচৈতন্ত মহাপ্রভু কর্তৃক সার্বজনীনভাবে প্রচারিত 
হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর লীলার সাহায্যে আলোচনা 
করিয়া শ্রীরুষ্ণলীলারহস্ত বুঝিতে পারিলে শ্রীমপ্তাগবতের প্রর্কৃত 
মন্দ বুঝিতে পার! যাইবে-- ইহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণলীলার 
মধ্যে সর্বত্র অর্থাৎ সকলব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া 
যাঁয় না__গ্রৌড়ীক়্ বৈষ্ণৰ সম্প্রদায়ের আচার্য্ের! বলেন ষে শ্রীকৃষ্ণ 
অবতার নহেন-ঠিনি অবতারী--ইহা! শ্রীমন্তীগবতের মত-_- 
ন্ান্ঠ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইলেও তীহার স্বরূপে 
প্রক্কত পরিচয় দেওয়া হয় নাই-_এই জন্য কেহ কেহ বলেন 
কৃষ্ণ নরনারায়ণ, কেহ বলেন তিনি বামন--আবার কেহ বলেন 
তিনি ক্ষীরোদশারী তৃতীয় পুরুষ অবঠার । শ্রীচৈতগ্তচরিতা মৃতকার 
উ।চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপায় প্রকৃত রহন্তের সহিত পরিচিত 
হইয়াছিলেন, তিনি বপিলেন শ্রীকৃষ্ণ সধ্ন্ধে এই যে তির ভিন্ন 
মত প্রচারিত হইয়াছে ইহার সমুদয়গুলি সত্য-_ঘিনি যতটুকু 
দেখিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন সেইটুকুই বলিয়াছেন--প্ররুত কথ। 
এই, শ্রীরুষ্চ অবতারী-_তাহার দেহে সমুদয় অবতার বিদ্য- 
মান, সথতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলার সমুদয় ঘটনা এক পর্য্যায়তৃত্ত নহে। 
গৌড়ীয় আচার্ধযগণ সমগ্র শ্্রীুষ্ণলীলাকে মোটামুটা তিনভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন । কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, পুরদ্য়ে অর্থাৎ 
মথুরা ও দ্বারকায় পূর্ণতর, আর বৃন্দাবনে পূর্ণততম__এই গেল 
মোটামুটি বিভাগ । তাহার পর শ্রীবন্দানদে যে লীলা হইল 
তাঁহার সনুধয় ঘটনাও একশ্রেশার অন্তত ন্ডি নে | যেমন শ্রীকু্চ 


১৯৯) 


উকফলাল।য় 
সবনত্ 
রূপের পরিচয় 
পাওয়া যায় না), 


হ্বীকৃঝক অবতাগী 
সবতার নহেন। 


এ বিষয়ে 
বিবিধ মত। 


কৃ পুর্ণ 
পূর্ণতর ও 
পূর্ণতম | 


৮৮ 


কৃঝ। 
অনুর সংহার 
করেন না; 
বিষু করেন। 


অধিষ্ঠান-ভূমি- 


ভেদে 
উপলরির 
ধিভিরতা। 


ভাগবত ধর্ম 


পৃতন! ও এমন্তান্ত অনুর ব্ধ করিয়াছিলেন, একথ! লীলা গ্রন্থে 
স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, কিন্ত শ্রীরুষ্ণ তীহার স্বরূপে অস্থুর 
হার করেন লাই। গোঁড়ীয় বৈষ্ণবসপ্্রদায়ের আচাধ্যগণের 
উক্তি অন্থুগারে “নিজ্জুপ্ান্রে কুন বেলে অ্সন্য 
হালে 1৮ ধিনি দ্বৈত্য বিনাশ করিলেন তিনি বিষু। 

এই প্নহস্ত কি প্রকারে বুঝিতে হইবে, এইবার তাহাই বলি- 
তেছি। বিষয়টি অনেকের কাছে খুব কঠিন বলিয়৷ মনে হয় কিন্ত 
শরীমন্তাগবত ও লীলাতত্ব সম্বন্ধে ধাহীরা উপদেশ পাইয়াছেন, 
তাহাদের নিকট: ইহা অত্স্ত সহজ। একটা ঘটনা ঘটিল। 
সকলে নিকট ঘটনাটি একরূপ নহে! যাহার শক্তি বা উপলব্ধি 
ষেন্পপ তিমি এই ঘটনাটিকে সেইরূপ একটা নাম দিলেন। এই, 
প্রক্কারের একট! ঘটনাকে একজন বলিলেন পৃতনাবধ আর একজন 
বপিলেন পুরতনাষোক্ষণ। ফাহার। বিষ্ুতত্বে ভগবত! পর্যবসিত 
দেখেন, তাহারা বলিলেন পুতন! বিনষ্ট হইল, আর ধাহার! 
শরীরকে বা নন্দনন্দনকে পরতত্ব বলিয়া ধরিয়াছেন, তীহারা 
দেখিলেন পতন! মাতৃগতি লাভ করিল। ইংরাজীতে যাহাকে 
5697419010 ( অধিষ্ঠানভূমি ) বলে তাহারই শ্রভেদনিবন্ধন এই- 
রূপ ধটিতেছে । ধাহারা বাহিরকে একান্তভাবে বাহির বলিয়া 
ধারণা করেন অর্থাৎ ধাহারা বহিঃপ্রীজ্ঞ তাহারাও ইহা বুঝিবেন 
না- "সৎ তাবে ব| “চিৎ ভাবে অর্থাৎ সত্তা বা চৈতন্তকে পরতন্ব 
বলিয়। ভাহারই সাহায্যে ধাহারা যাবতীয় তত্ব বা ঘটনা! উপলব্ধি 
করেন তীহার! এই প্লহস্ত বুঝিবেন না। যাহার! উভয়তঃ-প্রাজ্ঞ 
অর্থাৎ সং ও চিৎ এই উভয়ভাবের আপন্দে 'সমন্থয় বা সার্থকতা 
উপলদ্ধি করায় ধাহাদের লীলাদুষ্টি সুরিত হইয়াছে, তাহারা ইহা 
বুঝিতে পাঁপ্রিবেন। 

বৃন্দাধনে স্রীক্€ অনেক অস্কুর বিনাশ করিয়াছেন, ইহার 
সমগ্তগুপি সর্থন্ধেই এই একই কথ।। 

তাহা হইলে এইটুকু পাওয়া! গেল যে, বৃন্দাবনের শ্রীনন্দ-নন্দন 


দ্বিতীয় ভাগ। ২৪১ 


যদিও পরমতব, যদিও তিনি বৃন্বাবনে সর্বদাই লীল| *করিতেছেন, প্রচৈত্বলীলায় 
তথাপি বৃন্দাৰনে তীহাকে ধর| বড়ই কঠিন। ঘটনাগুলি বিমিশ্র, রর 
ইহাদের মধ্যে কোন্‌. কোন্টিতে স্বরূপের প্রকাশ ইহা! অবধারণ উপলন্ধ। 

কর! বড়ই কঠিন, কিন্ত ্্রীৃষ্ণটচতগ্ত-লীলায় এ প্রকারের দৃরূহত 

আঁদৌ নাই। এখানে বিমিশ্র ঘটনার সমাবেশের দ্বার! স্বরূপের 

উপলব্ধিতে আমাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই । অবশ্ঠ শ্রীরন্দাৰনে 

শ্রীনন্দনন্দনের স্বরূপপ্রকাশের আরও অন্তান্ত প্রতিবন্ধক আছে। 

বৃন্দাবনে অবতারীর দেহে থাকিয়া অন্তান্ত অবতারেরা নিজ নিজ 

কার্যসাধন করায় আমর| পরতন্তবের উদ্দেশ মকল সময়ে করিতে 

পারি না, কিন্ত শ্রীকঞ্চচৈতন্ত মহা প্রভুর লীলার স্বরূপের পরিচয় 


স্ুম্পষ্ট ও উজ্জ্বল। 


৬ 


ডা 
গপরমণ্ডর। 


সংসারে 
পয়জয়। 


ভিখারী ভগবান্‌। 


মন ওইন্্িয়মূহের দ্বার! যাহার পরিচণ্ন পাইতেছি, তাহার 
নাম হাব । অনেক সময়েই ইহা আমাদিগকে ভুলাইয়া 
রাখে, ইহা ছাড়া থে আর কিনতু আছে বা থাকিতে পারে, এ প্রকা- 
রের চিন্তাই আমাদের মনে জাগে না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন 
ুহূর্ত আে, যখন আমর! বুঝিতে পারি, যেখানে রহিগ্নাছি তাহা 
সংসার অর্থাং বদলাইয়! যাওয়! বা ভাঙ্গিয়। যাওয়াই ইহার স্বভাব । 
শোকদুঃখ প্রভৃতির স্ঠায় মিন কেহ নাই, তাহারা আমাদিগকে 
জাগাইয়া দেয়। মৃত্যু পরম, আমর! দমকল সময়ে তাঁহার কথা 
তাৰি না, তাহার পানে চাহি ম। | কিন্তু তিনি সর্বদাই বন্তগর্জজনে 
ঘোষণা করিতেছেন, ইহার নাম সংসার ইহ! থাকিবে ন|, ইহা 


. চলিয়া যাইবে, -সরিয়! যাওয়া বা ভাঙ্গিয়! যাওয়াই ইহার ধর্ম 


শোকছুঃখে অভিভূত হইয়া! মৃত্যুর শিক্ষাগ্রহণ করিয়া! সংসাবের 
গ্রতি চাহিয়া দেঁখিলধ, পরান্রয়! মাঁমরা এই সংসারে আপিয়। 
পদে পদে কেবল পরাজিত হইয়াই চলিয়াছি। পরাজয় যে যাতনা! 
ধীড়াইবার স্থান নাই। নিশ্চল প্রস্তর বলিয়া হাসিতে হাঁসিতে 
যেখানেই দাড়াইতেছি, পরক্ষণেই দেখিতেছি তাহা বানুকার স্তুপ! 
কালের নদী প্রচঙ্বেগে চারিদিকে ছুটিয়াছে, তাহার একটি সাান্ত 
তরঙ্গ আসিয়া বছর ও বহু অন্বেবণে প্রাপ্ত দীড়াইবার স্থানটি 
তাঙ্গিয়া দিয়! গেল। এখন দাঁড়াই কোথায়? তাপিতেছি, তরগ্গের 
আঘাতে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হঈতেছি, আর খুঁজিতেছি, দীড়াইবার 
স্থান কোথায়? আবার একটি স্থান গাইতেছি, কিন্তু পূর্বের গায় 
তাহাও ভাঙ্গিয়। যাঈতেছে। এই তো জীবন! ইন্্রিরর মৌহকর 
বিবিধ সামগ্রী যখন মোহন স্ুবেশে পুরোদেণে নৃত্য করে, মন 


দ্বিতীয় ,ভাগ। 


যখন অহঙ্কার আশরর করিয়! অলীক স্বপ্নে ভামিতে থুকে, তখন 
এ প্রকারের ভাবনা হয় না, কিন্তু ষেমন্‌ চিন্ত স্থির হইয়াছে, বাহি- 
রের কোনাহল স্তব্ধ হইয়াছে, তখনই এই সমুদর চিন্তা আসিয়া 
চিন্তকে কাতর করে। 

জীবন যে অপূর্ণ, এ ধেন একট। ছান়।--এ যেন একটা সঙ্গী- 
তের একটি চরণ মাত্র। ইহার আদি কোথার, ইহার শেষ 
কোথায়, ইহার চিরবিশ্রামের স্থান কোথার ? 

এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন প্রাচীন আধ্যখাঁষগণের চিত্তে সমুদিত 
হইয়ছিল। আমাদের মনে যে এ নকগ প্রন্ন জাগে ন।, তাহা! 
নহে, কিন্ত মামাদের মধ্যে এই প্রন স্থায়ী হর না। জলবুদ্‌বুদের 
মত জাগিয়৷ আবার তখনই মিলাইয়া যা?! প্রশ্ন স্থায়ী হয় ন! 
বলিয়াই ইহার মীমাংস! করিবার জন্তও আমর! কোনরূপ পরিশ্রম 
করি না। এই সকল চরম সমস্তার শেষণীমাংসাঁর আরোহণ করি- 
বার জন্ত যাহার! প্রাণপাত, করিরা নিরন্তর পরিশ্রম করিয়াছেন, 
স্তাহার। তপস্বী। 

জগতের এই তপদ্বষিগণের চরণে প্রণাম । তাহারা আমা- 
দিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে, অনিত্য হইতে নিত্যে, মিথ্যা হইতে 
সত্যে লইয়৷ চলিতেছেন। তীহার| এখনও রহিয়াছেন। হাত 
বাড়াইয়। আমাদিগকে আগাইরা লইর। যাইবার জন্ত, নিগধেদের 
করুণার দীপ জালিয়া আধারে পথ দেখাইবার জন্য, দুর্বলতার 
সময় হৃদয়ে, মনে ও দেহে বলদঞ্চার করিবার জন্ত সংশয়াকুল 
চিত্বকে দৃঢ় করিবার জন্য তাহার। রহিয়াছেন। তাহাদের পদাস্ক- 
চিহবযুক্ত স্থপবিত্র পথ এখনও রহিয়াছে। সেই পথে চলিয়া ধন্ঠ 
হইবার জন্ত ভক্তিগহকারে তাহাদের চরণে প্রণাম করুন। 

এই তপস্থিগণের তপস্ত। আমাদিগকে আত্মার সংবাদ দিয়াছে। 
এই আত্মার সংবাদ পাঁইয়। মান্য সংসার পার হইয়াছে, অপূর্ণ 
জীবনকে পূর্ণ করিয়া ভোগ করিয়াছে । ইহাই আমাদের তপো- 
বনের মন্। এই আত্মার কথ! শুনিতে হইবে, শুনিয়৷ মনন করিতে 


ঠ৩ 


সপশিগশের 
অন্থেষণ। 


আতর 
সংবাদ 


২৪৪. 


গ্ীচৈতন্ত- 
মহাপ্রভু-কতৃক 
স্ন্যাসের পর 
আগ্বাদিত 
ভাগবতের' 
একটি শ্রোক। 


তাগবত-ধর্্ম 


হইবে, দৃঢ়রূপে ও পবিভ্রভাবে ধ্যানধারণ। করিতে করিতে আমিই 
আত্মা! ইহাই প্রত্য কভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহারই নাম 
সনাতন পথ--এই পথ জীবনে ও দত্যে লইয়! যাইবে। মৃত্যু ও 
মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে 'আর দ্বিতীয় পথ নাই । 

মানবঙ্গাতির ইতিহাস আলোচিনা করিয়। দেখা মাইতেছে, 
যে যুগে মানব এই পথের সংবাদ লইয়াছে, এই পথে চলিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়াছে, দেই যুগে সর্ধন্রই মঙ্গলের পারিজাতপুষ্প ছুটিয়! 
উঠিরাছে, সমান্তের মঙ্গন, পরিবারের মঙ্গল, ব্যক্তির মঙ্গল। আর 
এই যে মঙ্গল, ইহা প্রকৃত মঙ্গল অর্থাৎ একের মঙ্গল অপরের 
অমঙ্গল নহে। 

মানুষ সময়ে সময়ে এই পঞ্বের কথ! ভুলিয়া যায়। এই বিস্ৃতির 
যুগ অধিকদিন থাকে না, কারণ থাকিতে পারে না। এই 
বিস্বৃতির যুগের অবসানের মুখে এমন সব মানুষ আসেন, ধাহার! 
এই পথের বহুদিনের পথিক, এ পথের সংবান তাহার। সমন্তই 
জানেন। খৃীর পঞ্চরশ শতাদীঠে শ্ীচৈতন্ত মহা প্রতৃকে কেন্্ 
করিয়! ধাহারা আপিয়াছিলেন, তাহার এট পথেরই অতি প্রাচীন 
পথিক, তাহার! আসিয়। সেই সনাতন পথই আমাদিগকে দেখাইয়া 
গিয়াছেন। 

নদীরার নিমাই পণ্ডিত ধধন নবীন যৌবনে কাটোয়। নগরে 
কেশবভারতীর নিকট মন্ন্যাসের মগ্থ লইগ্| বিশ্বহিতকামনাঁয় একে- 
বাঁরে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন, তখন জরগদ্গুরুর আসন 
কই! সর্ব প্রথমে তিনি এই পথের কথাই প্রচার করিলেন। কথাটি 
নৃতন নহে, শ্রীমগ্ভাগৰতেই এ কথ। আছে, কিন্তু আমরা তাহ। 
তুলিয়া গিয়/ছি, ভূলিয়! যাওয়ার জন্ত.আমর! মরিতে যাইতেছিলাম, 
তিনি আমাদিগকে তাহ! স্মরণ করাইয়া! দিলেন। 


“এতাং দ আস্থায় পরাস্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ববতমৈমহত্তিঃ। 
অহং তরিষ্যামি ছুরন্তপারং তমো মুকুন্নাজ্বি নিষেবয্মৈব 1৮ 


দ্বিতীয় ভাগ। ২৯৫ 


শ্রীচৈতন্তমহা প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর এই গ্লোকটি অধুবৃত্তি করিতে 
করিতে চলিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামূতকার এইরূপে বর্ণন! করিয়া- 
ছেন £_ 
“চৰিবশ বসর শেষ যেই মাঘমাস। 
তার শুর্ুপক্ষে প্রভূ করিল! সন্ন্যাস ॥ 
সন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন । 
রাঢ়ুদেশে তিনদিন করিল! ভ্রমণ ॥ 
এই শ্লোক পড়ি প্রভূ ভাবের আবেশে । 
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢদেশে ॥ 
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক-বচন। 
মুকুন্দ সেবন ব্রত কৈল নির্ধারেণ ॥ 
পরাত্মনিষ্ঠা এই সারবেশ ধারণ । 
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ ॥ 
সেই বেশ কৈল, এবে বুন্দীবনে গিয়।। 
কৃষ্ণ+-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়! ॥ 
এত বলি চলে প্রভু গ্রেমোন্মাদের চিহ্ন। 
দিক্‌ বিদ্িক্‌ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রি দিন ॥ 
নিত্যানন্দ, আচাপ্যর বর, মুকুন্দ তিনজন । 
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন। 
যেই যেই প্রভূ দেখে, সেই সব লোক ॥ 
প্রেমাবেশে হরিবলে খণ্ডে দুঃখ শোক ॥ 
গোপবালক সব প্রভৃকে দেখিয়। | 
হরি হরি বলি ডাকে' উচ্চ করিয়া ॥ 
শুনি তা'সবার নিকটে গেলা গৌরহরি। 
“বোল বোল বলে সবার শিরে হস্ত ধরি॥ 


০৬ 


অধস্তীনগরের 
্রাহ্মাণের 
উপাথান। 


ছঃখের কারণ 
মান্ধঘ নহে, 
দেবতা লে, 
গন, কর্ণ, কাল 
নকে, 


ভাগবত-ধরম 


তা'দবারে স্তুতি করে, তোমর! ভাগ্যবান; 
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞ হরিনাম ॥৮ 
পূর্বে যে প্লোকটি উদ্ধার কর! হইল, তাহা শ্রীমপ্তাগবতেরই 
শ্লোক। একাদশ স্বন্ধের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের শ্লোক। উদ্ধ- 
বকে শ্ীভগবান্‌ এক ব্রাঙ্গণের ইতিহাস বলিয়া! সেই ত্রাক্মণেরই 
উক্তিরূপে এই গ্লোকটী বলেন। সেই উপাখ্যানের মধ্যে এই 
শ্লোকের তাংপর্য্য নিহিত রহিয়াছে । এ জন্য উপাখ্যানাট জান 
প্রয়োজন। 


অবস্তীনগরে এক ধনবাঁন্‌ বর্ণ ছিলেন। তিনি বদর্ধ্য বৃত্তি 
আশ্রর করিয়া অনেক অর্থ সঞ্চ করিয়/ছিলেন। তাহার আদৌ 
কোনরূপ সদ্যয় ছিল না। তিনি সকলের সহিত কগহ করিতেন, 
সকলের অপ্রিয় আচরণ করিতেন । তাহার ব্যবহার এতই খারাপ 
ছিল যে, পঞ্চযক্জভাগী দেবতারা পর্যান্ত তাহার উপর কুদ্ধ ছিলেন। 

অকল্মাৎ ব্রাঙ্গণের ধননাশ আরম্ত হইল+ গৃহদাহ, দশ্থ্যতস্করের 
উপদ্রব, রাঁজগীড়ন প্রভৃতিতে ব্রাচ্মণ একেবারে দরিদ্র হইয়! পড়ি- 
লেন। এই আকম্মিক দারিত্রো ব্রাহ্মণের উপকার হইল, কারণ 
দরিত্ের সহিত বৈরাগ্য আপিয়৷ উপস্থিত হইল। ব্রাঙ্গণ অতীত- 
জীবনের দুকন্মের জন্য সরলভাবে অনুতাপ করিতে করিতে ভিক্ষুকা- 
শ্রম অবলম্বন করিলেন। ছুষ্লে।ক ব্রাহ্মণের প্রতি যৎপরোনাস্তি 
অত্যাচার করিতে লাগিল। দে অতাঁচার অনির্বচনীয়। ব্রাহ্মণ 
বধ হইলেন না, এই সমস্ত অহ্যাচ্যার তাঁহার পরীক্ষা, এইভাবে 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতেন এই ছুঃখ সমুদয় আমার! 
ভোক্তব্য | | . 
“নায়ং জনে! মে সৃখছ্ঃখহেতুর্নদেবতাত্মা গ্রহকর্্মকালাঃ। 
মনঃপরং কারণমামনস্তি সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ্যঃ ॥ 
এই সকল ছুষ্টলোক ব| দেবতাগণ, গ্রহ কর্ণ ও কাল ইহার! কেহ 


দ্বিতীয় ভাগ। 
আমার সুখ ছুঃথের হেতু নহে । যে মন সর্বদা সংক্গারচক্রে ভ্রমণ 
করিতেছে, সেই মনই ইহার হেতু। 


অতএব মনকে নিগ্রহ কর! প্রয়োজন। তদ্রিন্ন সমস্তই বার্থ। 
“দানং স্বধন্মো নিয়মোদমশ্চ শুতঞ্চ কম্মীণি চ সদব্রতানি । 
সর্বেব মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরে! হি যোগো মনসঃ সমাঁধিঃ ॥% 


দান, নিত্যনৈমিত্তিক কন্ম, যম, নিয়ম, শ্রোতকর্মম ও ব্রতাচরণ, এ 
সমুদয় মনের নিগ্রহের উপায়মাত্র, কিন্তু মনের যে সমাধি, তাহাই 
পরমযোগ। 


“সমাহিতং যন মনঃ প্রশান্তং দানাদিতিঃ কিং বদ তম্য 


কৃত্যম্‌। 

অসংযতং যন্ত মনে! বিনশ্যাদ্দানাদিভিশ্চেন্পরং কিমেভিঃ ॥৮ 

যাহার মন প্রশান্ততাবে সমাহিত হইয়াছে, দানাদিদ্বারা তাহার 
আর কি কা্ধ্য হইবে, আর ঘাহার আলাস্তাদিদ্বীরা মন অসংঘত 
হয়, তাহার দানাদিত্বারাই বা অপর কি কার্ধ্য হইবে? 

এই প্রকারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের মন ঘখন সমাহিত হইল, যখন 
বাহিরের সংসারের তরঙ্গ।বাত হইতে তিনি আপনাকে নিমুক্ত 
করিলেন, তখন তিনি পরাস্মনিষ্ঠার থে সনাতন পথ তাহ প্রত্যক্ষ 
করিলেন এবং পূর্বতন মহধিগণ কতৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্ম নিষ্ঠা 
অবলঘ্বন করিয়! সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন থে, 
মুকুন্দচরণপন্ন সেবদারা৷ আমি এই ঘোর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব। 

শ্রীচৈতন্য মহা গ্রতু সন্যাসাশ্রমে গ্রবেশ করার পর এই শ্লোকটি 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । হহাঁর তাৎপর্য এই ষে, তিনি যেন 
সেই পথ দেখিতে পাইতেছেন। ইহা কল্পনা বা অনুমান নহে। 
পূর্বতন মহধিগণ এই পথ উপদেশ করিয়াছেন ও এই পথে বিচরণ 
করিয়াছেন। এই পথ ষে সতা, তাহা উপলব্ধি না করিলে মানব 
অগ্রসর হইতে পাবে নাঁ। চীরিদিকের খাত প্রতিবাতে সে ছুর্ববল 


২০৭ 


মনই কাঁরণ। 


মন শান্ত হইলে 
পরাজ্ব-নি্ঠার 
পথ 
দেখ! যায় । 


এই গথ 
কল্পনা নে 


২৮ 
ইহাই সত্য। 
মনের সমাধি 


ও 
বুদ্ধির জাগরণ। 


অহঙ্কার ও 
লীলা। 


আতম-নিবেদন 


রী 
লীর-দর্ঘন । 


আনঙ্গ-ভ!বের 
জ্রষ-বিকাশ। 


ভাগব্ত-ধর্ম 


হইয়া পড়ে। , শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পথের কথ! জগৎকে উপ- 
দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই পথই বুন্দীবনের পথ। 

পথ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইল যে, মনের সমাধি ন! হইলে ঝ| বুদ্ধি 
জাগ্রত ও ক্রিগ্নান্িত না হইলে এই পথের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া 
যায় না। এইজন্য আমাদের প্রার্থনা! করিতে হয়_-আমার দত্ত, 
দর্প, অভিমান, দূরীভূত হউক । ধিনি বিশ্বত্বা॥ তিনি এক ও অধি- 
তীয়; তীহারই কর্ম তিনি করিতেছেন, আমরা! যন্ত্র__কিস্ত অচেতন 
যন্ত্র নহিঃ সচেতন যন্ত্র-সচেতন ভাবে যাহা উচ্চতম ও মহত্দ বলিয়া 
বুঝি তাহাতে আমাদের সমগ্র শন্তি নিয়োগ করিব, কিন্তু অহঙ্কারের 
কেন্দ্রে বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া থাকিব নাঃ আমার মধ্যে সেই বিশ্বীস্বা কর্ম 
রত, তিনি আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতেছেন, আপনার 
অসীম মাধুর্য এই সমগ্র ব্রগ্ধাগুবীলার মধ্য দিয়া আপনি আস্বাদন 
করিতেছেন । 

আমার এই প্রার্থনা যে পরিমাণে সফল হইবে, অর্থাৎ এই 
ভাবে আমর। বে পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাত করিব, লীলারস সেই 
পরিমাণে অ।মরা আস্বাদন করিতে পারিব। মনে করা যাউক, 
একটি দণ্ডের একদিকে লীলাময় ভগবান আর একদিকে অহং 
ভি মানী'আমি'। এই দণ্ডটি যেন একটা খুঁটির উপর তৃপৃষ্ঠের 
সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এই খুঁটির একদিক যতটা 
নীমিবে, আর একদিক্‌ ঠিক ততটা উঠিবে, যেমন তুলাদণ্ডের দণ্ড। 
লীলার ক্রমবিকাশে পরিরৃষ্ট হইবে থে এই “অহঙ্কার ক্রমে অবনত 
হইতেছে, আর লীলাময় তাহার আননন্বরূপে প্রকটিত হইতেছেন। 
শীবৃন্দাবনে দেখা যাইবে যে, ব্রজদ্নেবীগণের আত্মনিবেদন পূর্ণ হই- 
যাছে, অর্থাৎ যে দওটি ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরালভাবে ছিল তাহা 
লম্বভাবে চিরবিশ্রীম গ্রাপ্ত হইয়াছে । 

লীলায় এই আনন্দভাবেরই ক্রমবিকাশ দেখ! যাইবে। শ্রীমন্তাগ- 
রতে দেখ যায় যে, ্রীন্সিংহ অবতারে ভগবান্‌ প্রথম ধরা পড়িয়া 
গেলেন। প্রীমদ্তাগরতের সপ্ডম স্বন্ধের অষ্টম ও নরম অধ্যায়ে এই 


দ্বিতীয় ভাগ। 


রহস্ত বর্ণিত ইইয়াছে। সে স্থানে এইরূপ বর্ণনা আছেশ্যে, নৃসিংহ- 
দেবের করাললোচন ক্রোধে দুশ্রেক্ষ্য হইয়াছিল এবং তিনি জিহ্বা- 
দ্বারা আপনার বিস্তারিত ব্দনের প্রান্তভাগ পুনঃ পুনঃ অবলেহন 
করিতেছিলেন। হস্তিবধ করার পর সিংহের যেরূপ হয়, সেইরূপ 
রক্তবিন্দুতে তাহার কেশের ও বদন রঞ্জিত হইয়া! অরুণ বর্ণ হইল 
এরং অস্ত্রের মাল! গলদেশে ছুলিতে লাগিল । 
সংরম্ত-দুপ্রেক্ষ্য করাললোচনে৷ ব্যান্তাননান্তং বিলিহন্‌ 
স্বজিহবয়!। 

অস্থগ্রব্যক্তারণকেশরাননে যথান্ত্রমালী দ্বিপহত্যয়! হবিঃ ॥ 

মেঘ সকল তাহার জটাম্পর্ণে প্রকম্পিত হইয়। বিশীর্ণ, গ্রহগণের 
জ্যোতিঃ তাহার দৃষ্টি বারা তিরস্কত এবং সাগর সকল নিশ্বাসপবনে 
আহত হুইয়! ক্ষৃভিত হইয়াছিল, দিগ্হস্তি সকল নিহীর্দশবব ভীত 
হইয়া কাঁতরধ্বনি করিতেছিল: 
“সটাবধূতা৷ জলদা পরাপতন্‌ গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ | 
অস্তোধয়ঃ শ্বাসহত৷ বিচুক্ষৃভূর্ণিহাদভীত। দিগিভ বিচুক্রুুঃ॥৮ 

আদিদৈত্য হিরণাকশিপুকে বিনাশ করিবার জন্ত শ্রীভগবান্‌ 
এইরূপ বিভীষিকা ময়ী মুষ্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন । হিরণ্য- 
কশিপু বিনষ্ট হওয়!র পর স্বর্গবাসী দেবগণের বিমানসমূহে গগন- 
মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, দেবতার! ছুন্দুভিবাদন করিতে লাগিলেন, 
গন্বর্কেরা গান করিতেছেন, অপ্নরাগণ আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, 
আর ব্রক্গা, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ, পিতৃগণ, 
বিগ্ভাধর, মুনি, প্রজাপতি, চারণ, বেতাল, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই 
মন্তকে অঞ্জলিপুট বন্ধন করিয়া দূরে দীঁড়াইয়া নৃসিংহদেবের স্তব 
করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু নকলেই দূরে দীঁড়াইয়৷ রহিয়াছেন, নিকটে যাইবার সাহস 
কাহারও হইতেছে না। 


২৭ 


২১৯ 


হিরণ্যকশিপু 
বধ। 


নৃনিংহ মুত্তি। 


সকলের ভয়। 


২১. 


প্রহলাদের নিকট 
ভাব-পরিবর্তীন, 
ও 


কারুণা-প্রকাশ। 


প্রেমের জন । 


ভাগবউ-ধ্ধী 


“সাক্ষাৎ শ্রী; প্রেষিতা দেবৈদৃ টা তং মহ্যস্ততম্‌। 

অনৃষ্টাশ্রতপৃর্বি্বাৎ সা নোগেয়ায় শঙ্কিত ॥” 

ূ দেবতীরা স্বপ্ং নিকটে যাঁইতে সাহস ন! হওয়া লক্ষমীদেবাকে 
যাইবার জন্ত অঙ্থরোধ করিলেন, কিন্তু এ প্রকারের রূপ পূর্বে 
কখন দু বা শ্রুত না হওয়ায় প মহৎ আশ্চর্য্য রূপ দর্শনে লক্ষমারও 
অত্যন্ত ভয় হইল, তিনিও নিকটে যাইতে পারিলেন না । 

তখন বেদপতি ব্রক্গা প্রহলাদকে শ্রীবৃসিংহদেবের, নিকটে 
যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মার আদেশ শিরোধাধ্য 
করিয়া নির্ভীক প্রহনাদ নিকটে উপস্থিত হইয়া! সাষ্টাঙ্গে প্রপত 
হইলেন। 

প্রহ্লাদ যেমন নৃসিংহদেবের্‌ নিকটবর্তী হইয়াছেন, অমনি এক 
অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল। এতক্ষণ যে চক্ষুছটিতে 
প্রলয়ের আগুন ধূধূু করিয়া জলিয়! চতুদ্দশ ভূবন প্রলয়ের 
বিভীষিকার বিকম্পিত করিতেছিল, সেই চক্ষুছুটি অকস্মাৎ অতিশয় 
কোমল ও মধুর হইগা উঠিল, ন্নেহের অশ্রুতে চক্ষুুটি উচ্ছ/সিত 
হইয়া উঠিল। থে হস্তের নখর বজ্ব অপেক্ষাও সহস্রগুণে কঠোর, 
সেই হস্ত ও সেই নখর এখন অকম্ম।ৎ ফুলের অপেক্ষাও কোমল 
হইয়া গেল__ঠাহার গঙ্নে ব্রঙ্গাগুকটাহ স্ফুটিত হইয়াছিল, এখন 
তাহার পরিবর্তে প্নেহময় কোমল স্বর, নৃসিংহদেব প্রহলাদের অঙ্গ 
হস্তের স্বারা স্পর্শ করিলেন। লীলায় শ্রীভগবান্‌ এই প্রথম ধর! 
পড়িলেন। এইবার ভগবানের যেন পরিবর্তন হইয়া গেল। কিন্ত 
্রহ্নাদ নারদের শিষ্য এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিতে 
হঠ্টবে। তে 
শ্রুতি বলিয়াছেন “প্পিম্মম্মুপাসনীত” যিনি পরমার্থ 
সত্য তীহাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে। কিন্তু 'ভালবাস' 
বর্পিলেই তো ভালবাস! যাঁয় নী, লাভের বা স্থুবিধার সন্তাবনা 
আছে বলিলেও সত্য করিয়৷ ভালবাস! যাঁয় না। হৃদয়ের নীরব. 


দ্বিতীয় ভাগ । 


আলিঞ্চনের দ্বারাই প্রেমের উদ্ভব। প্রেম স্বত্র্ভ। তগবান্‌ 
সমন্ধে প্রথমে আমর! গুনিয়াছিলাম, তিনি সর্বাতীত, বাক্যমনের 
অগোচর। সেস্থানে ত হৃদয় লইয় যাইবারই উপায় নাই, স্সতরাং 
ভালবাসিবে কে? তাঁহার পর দেখ! গেল, তিনি কেবল বিশ্বাতীত 
নহেন, তিনি বিশ্বীন্ুগ। তাহার পর লীলা! আরন্ত হইল। তিনি 
নিকটে আসিলেন বটে, কিন্তু তিনি মোটেই আমাদের মত নহেন, 
আমাদের সঙ্গে তাহার কিছুই মেলে না, সুতরাং ভালবাসার মত বা 
আপনার করিবার মত কিছুই সেখানে নাই। এইভাবেই দিন 
চলিতেছিল, আজ নারদের শিষা প্রহলাঁদের নিকট ঠাকুর ধরা 
পড়িয়া গেলেন । 


এখানে একটা কথ৷ উঠিবে, নাঁরদের শিধ্যের নিকট ধরা পড়েন 
কেন? ইহার একটু ইতিহাস জানা দরকার। নারদ কৌদলের 
ঠাকুর বলিয়া জগতে বিখ্যাত। টেকি তাহার বাঁছন, এই বাহনে 
চড়িয়। নখ বাঁজাইতে বাজাইতে তিনি ব্রন্ধাণ্ডে পর্যটন করেন। 
যেখানে অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্রে মিলিত হন, সেইখানেই 
নারদের গতি! নারদ গেলেই কৌদল হয়। নারদের অবশ্ঠ 
অন্তরূপ বর্ণনাও আছে। তিনি দেবদত্ত বীণায় মুঙ্ছন! দিয়! নিত্য 
হরিগুণ গান করিয়। বরঙ্গাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণু অমৃতা্জমান 
করিতেছেন। য|হ।! হউক, নারদের সে ভগবানেরই ঝগড়া। 
পৌরাণিক সাহিত্যে এই ঝগড়া! একটি অতি প্রধান ঘটনা। 


শ্রীপ্তাগবতের ঝষ্টস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নারদ্ের চরিত্রের যাহা 
সর্কপ্রথম আবগ্তকীয় ঘটনা, তাহা বর্ণিত হুইয়াছে। সেখানে 
দেখিতে পাওয় যাঁয় যে, পুরাণে যাহ!কে যোনিজ স্ষ্টি বলে, অর্থাৎ 
পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইয়া! পুত্রা'দ উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মার 
্িগ্ররাহ রক্ষা! করিবে, নারদ ইহার বিরোধী। মানুষ সংসারী 
হইবে, সমাজ গড়িবে, জীবনসংগ্রামে আত্মহারা হইয়া আধারে 
স্াধারে বছ জন্ম পর্যটন করিবে, নারদ ইহার বিরোধী । নু!রদ 


£৯১ 


নারদ। 


তাহার 
ইতিহ।স। 


২১২ 


দক্ষের সহিত 
বিরোধ। 


ঘক্ষপুত্রের 
বৈরাগ্য গ্রহণ । 


ভাঁগবত-ধন্মন 
চাছেন, ভগনানের স্বরূপের পরমানন্দরস সকলের হৃদয়ে অব্যাহত- 
ভাবে নিত্য তরঙ্গাঞ্গিত হউক এবং সকলে তাহার স্তার একমাত্র 
ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকুক। নারদের এই মত একালের 
পাশ্চাত্যপ্রেশের কোন কোন পঞ্ডিতও বৌধ হয় কখন কখন প্রচার 
করিয়াছেন। শ্রীমপ্তাগবত শাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় যে, 
ভাগবতের মতে এই মত ঠিক নহে। 
দক্ষ প্রজীপতির উপর ভার পড়িয়াছে, মিথুন-স্্টির ব্যবস্থা 

করিবার জন্ত। দক্ষ প্রজাপতির অযুত পুত্র, তাহাদের নাম 
হ্ধ্যশ্ব। গ্রজাপতি তাহাদের উপর এই স্থষ্টিকার্যের ভার দিলেন। 
তাহারাও প্রজা-স্থজন-কামনায় তীব্র তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
এমন সময়ে একদিন নারদ ফাহাদের নিকটে উপস্থিত। নারদ 
তাহাদের কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন-__ 

“উবাচ চাথ হধ্যশ্বাই কথং অক্ষাথ বৈ প্রজাঃ। 

অনৃষ্টান্তং ভূঝো যুয়ং বালিশ! বত পালকাঃ ॥ 

তথৈকপুরুষং রাষ্ট্ং বিলং বা দৃষ্নির্গমমূ। 

বহুরপং স্ত্িয়ঞ্চাপি পুমাংসং পুংশ্চলীপতিং ॥ 

নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাডভুতং গৃহম্। 

কচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি। 

কথ স্বপিতুরাদেশমবিদ্বাংসো বিপশ্চিতঃ। 

অনুরূপমবিজ্ঞায় অহে৷ সর্গং করিষ্যথ ॥৮ 

নারদ বলিলেন, অহে হ্্যশ্থগণ তোমর৷ মূর্খ! তোমরা পৃথিবীর 

পালক হইবে, প্রজ! স্থষ্টি করিবে, তোমরা কি ভূমির অস্ত 
দেখিয়াছ? যেখানে একমাত্র পুরুষ, সেই রাজা) যেখান হইতে 
কাহাকেও নির্গত হইতে দেখ! যাঁয় নাই, মেই বিল; যাহার বহুরূপ 
গেই স্ত্রী; ঘিনি পুংস্চলীর পতি মেই পুরুষ; সেই নদী, যাহা উভয় 
দ্বিকে বহিতেছে ; সেই গৃহ, যাহ! পঞ্চবিংশতি পণার্ধবারা অতিশয় 
অদ্ভুত; দেই ₹ংপ, যাহ! চিত্রধবনিযুক্ত ) সেই বস্তু, যাহা স্বতন্ত্র; 


দ্বিতীয় ভাগ। 


ভ্রমণশীল ও বজদ্বারা নির্পিত_এই সমুদয় ন| জানিয় শকরপে স্পট 
করিবে? তোমাদের পিতা সর্বজ্ঞ ছিলেন। তাহার অনুরূপ কি, 
তাহাও বিশেষরূপে জানা উচিত--তাহা না জানিয়। স্থষ্টিকা্যে 
অগ্রসর হওয়। কোনমতেই সঙ্গত নহে। 

নারদেব এই সমুদয় প্রশ্নে হ্্ধাশ্থগণের 'ম1থ! খারাপ? হইয়। গেল, 
বিশ্বের রহস্তনয় মৌলিক প্রশ্নসমূহের সমাধানের জন্ত তীহারা 
ব্যাকুল হইয়৷ উঠিলেন। তাহারা ধলিলেন “ভুস্সিন্র অস্ত 
সা জান্নিআীত এই থে কথ। বলিলেন, ইহার অর্থ এই ঘে, 
ঈশ্বর একমাত্র সাক্ষী, তাহার অন্ত আশ্রয় নাই, নিজেই নিজের 
আধ|র, সেই অভব অর্থাৎ নিত্যযুক্ত ঈশ্বরকে না জীনিয়া ও 
তাহাতে চিত্ত সমর্পণ না করিনা বৃথ: কন্ম করিলে কি ফল ইইবে? 
যে বিলের কথা বলিলেন, তাহ! পরমজ্যোতি্বরূপ ব্রহ্গ, তাহাকে 
না জানিয়া বৃথ! নশ্বর স্বর্গ-সাধন কম্মুসকল করিলে তাহাতে কি 
দপলাভ হইবে? “ক্রজ্গা-জজী” আমাদের মোহকারিণী 
বদ্ধি, যাহা রজঃ প্রভৃতি নানাগুণে সমন্বিত - যে মানব গ্ী বুদ্ধির 
অস্ত না পায়, তাহার অশান্ত কর্ম্সকণ দ্বারা কি ফল হইবে? 
এগুহস্চলীলল পত্তি প্ুল্ল” মায়াসঙ্গী, এখরযভ্ট 
জীব। সৃষ্টি ও প্রণয়কারিণী মারা সেই নদী যাহা উভয়দিকেই 
বহিতেছে ৷ পঞ্চবিংশতি পদার্থে নিশ্মিত গৃহ পঞ্চবিংশতি তত্বের 
আশ্চর্য্য আশ্রম অন্তর্ধ্যামী পুরুষ, তিনি কাঁধ্যকারণ সংঘাতের 
অধিষ্ঠাত1, তাহাকে যে পুরুষ না জানে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কত কশ্ম- 
সকল নিশ্ষল। বিচিত্র কথাধুক্ত হংস__ঈশ্বরপ্রতিপাদক শান্ত্। 
ক্ষুর ও বজাদিদারা নির্ষিত যে স্বয়ং ভ্রণণীল বস্তুর কথা বলিয়াছেন, 
তাহা স্তৃতীক্ষ কাঁলচক্র-_-সেই কাঁলচক্রের বিষয় অবগত না৷ হইয়া 
অম্‌ৎ কাম্য কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিলে কি ফল হইবে। 

এইপ্রকার নিশ্চর করিয়া হথ্যশ্থগণ নারদের শিষ্য হইলেন এবং 
প্রজা স্ষ্টির কার্ধ্য অর্থাৎ সংসার ও সমীজপ্রতিষ্ঠার কার্ধ্য পরিত্যাগ 
করিয়৷ সেই পথে প্রস্থান করিলেন, যথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় ন|। 


২১৩ 


নারদের প্রশ্ব_ 
তত্ব-জ!নের 
পশ্ব। 
ইহা। 
প্রবৃত্তিমার্গের 
বিরোধী । 


২১৪ 


দক্ষ-গ্রজ!পতি- 
বর্তৃুক 
নারদের 
অভিশাপ 


ও 
নিবৃত্তি-সার্গের 
গতিরোধ। 


নারদের 
প্রতিজ্ঞ। | 


ভাগবত-ধন্মন 

দক্ষগ্র্জাপতি নারদের নিকটেই সংবাদ পাইলেন ও অত্যন্ত 
ছঃখিত হইলেন। তাহার মনে প্রজাস্থষ্টির জন্য ওৎস্ক্য গ্রবল 
ভাবেই ছিল, তিনি সবলাশ্বনামক সহশ্রসংখ্যক পুত্র উৎপনন 
করিলেন। এই পুত্রগণ পিতার আদেশে প্রলাস্থছি করিবার অন্ত 
ব্রতধারণপুর্বক নারায়ণসরোবরে গমন করিলেন ও শুদ্ধ চিত্তে 
ভপস্ত। করিতে লাগিলেন । কিছুদিন পরে নারদ আসিয়! উপস্থত 
হইলেন, তিনি হ্য্যশ্থগণের স্ায় সবলাশ্বগণের চিত্তেও বৈরাগ্ভার 
জাগাইয়া দ্রিগেন। ও 

ইহার পর নারদের গ্জভিশাপ। দক্ষপ্রজাপতি শোকে 
জ্ঞানশূণ্ হইলেন, নারদের নান্বারূপ তিরস্কার করিয়া এই অভিশাপ 
দিলেন। ও 

তিন্তকৃস্তন যনস্ততজ্মচরঃ পুনঃ। 
তম্মালোকেযু তে মু ন ভবেদ্ভমতঃ পৃদম্‌॥৮ 

তুমি সন্তানচ্ছেদক, আমাদের পুত্রগণকে স্থানত্রষ্ট করিয়। 
অভদ্রাচরণ করিছ,তজ্জন্য কুত্রীপি লোকমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে ন|। 

নারদের ত্রিলোকে স্থান নাই। স্থষ্টিক্র ঘুরিতে লাগিল, 
তন্বজ্ঞানহীন জীবকুল মায়াচ্ছন্ন হইয়! ভ্রমণ করিতেছে । নারদের 
কিন্তু নৈরাশ্ত নাই। নারদ যেন ভগণান্‌কে বলিলেন, তুমি ভগবান 
তোমার স্থস্পষ্ট অনুভূতি হইতে জীবগণকে ব্চ্যিত করিয়া আপনার 
স্বরূপ গোন করিয়৷ রারাজেখর হইয়া যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ 
করিতেছ। জগ্থ তোমায় চেনে না, কিন্তু আমি জানি তুমি 
ভিথারীর রাজা, তুমি পরম ভিখারী! তুমি ভক্তের দ্বারে দ্বারে 
প্রেমবিন্দু ভিক্ষা করিয়। ঘুরিয়৷ বেড়াও। নারদ এখন প্রতিজ্ঞ 
করিলেন, ভগবানকে ধরিয়া দিব। সৃষ্টির প্রবাহ রুদ্ধ হইবার 
নহে, এই সংসারকে উপেক্ষা করিয়া ব| অস্বীকার করিয়। নহেঃ 
ইহাকে স্বীকার করিয়। ইহারই মধ্যে ভগবানের স্বরূগের য়ে 
ভিখারীভাব তাহা। প্রতিষ্ঠা করিব। ইহাই নারদের প্রতিজ্ঞা | 


দ্বিতীয় ভাগ । 


প্রহলাঁদ বখন মাতৃগর্ভে, তখন ইন্দ্র, হিরণাকশিপু তপস্ত। করিতে 
যাওয়ায় সুবিধা পাইয়া, তীহার পুরী আক্রমণ করেন এবং 
প্রহলাদের মাতাকেও বন্দিনী করিয়া লইয়। াইতেছিলেন। নারদ 
আধিয়া ইন্ত্রকে তিরস্কার করেন এবং প্রহলাদের মান্তাকে আপনার 
আশ্রমে রাখেন। নারদ যোগবলে দৈৰ সহস্র বৎসর প্রহ্লাদকে 
গর্ভমধ্যে রাখিয়াছিলেন, প্রসব হয় নাই, কারণ সন্তান প্রস্থত 
হইলে ইন্দ্র অনিষ্ট করিতে পারেন। এই দৈবসহত্র বৎসর কাল 
নারদ প্রহলাদকে ভক্তির উপদেশ করেন। নারদের শিষ্য প্রহলাঁদ, 
প্রহথলার্দের নিকট ভগবান্‌ গ্রাথম ধরা পড়িয়া গেলেন । 

নারদ শ্তদ্ধাভক্তির প্রচারক, শ্রীমগ্ভাগবত শাস্ত্র রচনাও 
নারদের প্রেরণাতেই হইয়াছে, এই শুদ্ধ! ভক্তির দ্বারাই ভগবানের 
স্বরূপ ধর! পড়িয়! যায়, অন্য উপায়ে নহে। 

নৃসিংহ অবতারে ভগবান্‌ প্রথম ধর! পড়েন। তাহার পর 
একটা! ঘোষণ! পড়িয়া গেল। সেই ঘোষণা এই। আমর! 
ভাবিতাঁম ভগবান কোন অংশেই আমাদের মত নহেন। তিনি 
কেবল বজ্বের মত কঠিন, এখন দেখা গেল, শুধু তাই নহে, তিনি 
আবার ফুলের মহ কোমল । তাহ! হইলে বোধ হয়, ভগবানের 
সহিত আমাদের মিলিতে পারে। কারণ আমর। যে ভিখারী । 
আমাদের চৈতন্যের যা্া মূল তাহার সফলতা, সার্থকতা ও পুর্ণতা 
যদ্দি তাহাতে থাকে, তবেই তো! তাহার সহিত আমাদের প্রেমের 
সম্বন্ধ হইতে পারে, নতুব। অসন্তব 

তগবান্‌ ধরা পড়িয়া যাওয়ার পর ভাবিপেন, আবার যদ 
বড়লোক হইরা যাই, তাহা হইলে লোকে গায়ে খুলি দিবে। 
এইবার বাঁমনন্ূপে আবির্ভাব! কণুপের উপদেশে অদদিতি যখন 
গয়োব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবানের পুরী করিতেছেন, তখন 
ভগবান আদসিলেন_চতুভূর্জে শঙ্খচক্রগদাপন্ম লইয়া নবীন 
নীরাপ্তাম শ্রীতগবান্‌ আদিলেন। ভগবান্‌ বলিলেন, “আমি 
তোঁমীর পুত্র হই আসিব ।” অদিতি ভাবিণেন তুমি পুত্র হইয়া 


২১৫ 


প্রহনাদের 
নারদের নিকট 
শিক্ষা-লাভ। 


শুদ্বাঁভক্তি। 


চোর ধর|। 


শুদিংহ 


১৬ 


বামন 
ও 
তাহার ভিক্ষা । 


ভিক্ষার লাভ. 
ভগবানের 
আত্ম-দান। 


পরশুয়াম ও 
রামচন্ত্র ৷ 


ভাগবত-ধণ্ম 


আসিলে আমার লাভ কি? আমি তে পুরের মত তোমাকে 
তালবাসিতে পারিব না, তোমার যে রূপ দেখিলেই প্রণাম করিতে 
ইচ্ছা হইবে! ভগবান্‌ বলিলেন, আমি এমনভাবে আমিব যে, তুমি 
আমায় ঠিক পুত্রের মত ভালবাসিতে পারিবে। 

ভগবান্‌ বামনরূপে আসিলেন। বামনদেবের উপনয়ন প্রীমদ্‌- 
ভাগবতের একটি বড় ঘটনা । ভাগবতে নাই, কিন্তু অন্তাত্র আছে 
যে নারদ ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং 
ভগবানের এই ভিথারীভাব দেখাইয়াছিলেন। ভিখারীভাবই যে 
ভগবানের স্বরূপ। তাহার পরেই দেখিতে পাই, বামনমূর্তি ভগবান্‌ 
ভিক্ষায় চলিগছেন। প্রহ্নাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র 
বলি। বলি বৃহত্যজ্ঞ করিয়াঃছন, তাহার নাম বিশ্বজিৎ। ভিখারীর 
বেশে ভগবান্‌ উপস্থিত । ব্রিপাদভূমি ভিক্ষা করিলেন। বলি 
তাহ। দিলেন। অনেকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু বলি তাহ 
শুনিলেন না। তখন ভগবান্‌ ছইপদে বলির সমুদয় রাজা গ্রহণ 
করিলেন। ভগবান্‌ বলিলেন, এখন তৃতীয় চরণ রাখি কোথায়? 
বলি বলিলেন, তৃতীয় চরণ আমার মন্তকে । 

তগবান্‌ এই থে ভিক্ষা করিলেন, ইহাতে তাহার কি লাভ 
হইল-_তাহাই ভাবিবার কথ! ত্রিলৌকের রাজ্য তে! ইন্্ 
পাইলেন, তাহার লাভ এই হইল ষে, তিনি বলির দ্বারে চিরদিনের 
মত দ্বারীভাবে বন্দী হইয়! থাঁকিয়! গেলেন 1 এ বড় মন্দ কথ! নয়। 
প্রথমে এমন ভাবে আসিতেন, ধেন মোটেই 'আমাদের মত নহেন, 
শেষে প্রহলাদের নিকট ধরা পড়িয়। ভিক্ষা আরন্ত হইল। গৃহস্থের 
দ্বারে আসিয়। বলিলেন, “ওগে৷ আমি ভিথারী, আমায় ভিক্ষা দাও” 
গৃহস্থ ভিক্ষার থাল! হস্তে আনিয়। বলিল “এই ধর, ভিক্ষা লও” 
ভিক্ষার থাল! পড়িয়া থাঁকিল,তিনি বলিলেন “ওগো তুমি আদাকেই 
তবে লও ।” এই বলিয়া! ভিখারী আত্মদান করিলেন। 

ইহার পর ভগবান্‌ যে ছুই মুস্তিতে আগিলেন তাহার একটি 
শব্য-বলদৃপ ক্ষত্রিয়ের বিনাশ _ দ্িতীল্নটাতে বর্ষে মাধুর্য মিলন 


দ্বিতীয় ভাগ। 

একাধারে বাজাও ভিখারী । তাহার পরব বুন্দাপ্নণীপা _এই 
ধন্দাবনে ভিথারীভাবের পরিপূর্ণতা । 

মন সংযত হউক, হদয় নির্মল হউক, অহঙ্কার দূরীভূত হউক; 

ংসার ছাড়িয়া নহে, সংসারের অঞ্নুতে ভাসিয়৷ সংসার-সংগা।মে 

ক্ষত ও বিক্ষত হইয়া আমরা সেই বৃন্দাবনপুরন্দর, ভিখারী 
ভগবানের সাক্ষাৎ পাইৰ । 

শ্রীতগবানের এই ভিথারীভাবই মূল ও প্রধান ভাব। আমর 
তাহ! প্রথমে ধারণা করিতে পারি ন1, তাহার প্রধ্যভাবই আমর! 
বুঝিতে পারি । শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনকে ভগবাঁন্‌ বলিয়া ধারণা 
কর! বড় কঠিন, কারণ জগৎ পরশ্বর্ধ্যের উপাসক। কিন্ত শব্ধ 
ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ হয় না, মানুষও শ্বধ্য-উপাসনায় আপনার 
জীবনের শেষ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় না। বৃন্দাবনের লীলা, বাহির 
হইতে দেখিলে অবশ্ত শশ্বর্যের অস্ত নাই। পৃতনাবধ, অধান্তুর, 
বকান্ুুর, বৎসাস্থুর বধ, গোবদ্ধণ ধারণ এ্রভৃতি ধশ্বর্ধা প্রকাশ-_ 
কিন্ত শ্রীবৃন্দাবনের বাহা প্রাণ, তাহার অভিব্যক্তি এই সমস্ত লী 
নহে। সাধারণ বহিমুে মানব এই সমস্ত অতিপ্র।কত বা অলৌকিক 
ঘটনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভগবন্ত। অন্থুভব করে। কিন্তু তাহার 
ভাগবতধন্মের তত্ব আনে না এবং মানবাজআঁর প্রকৃত আকাত্ষা ও 
তাহার পারতৃপ্তি কি তাহাও জাঁনে ন। 

শ্রীচেতন্ত মহাপ্রভুর উপবেশা্গধারী যাহার! শ্রীবন্দা৭নণাণা 
উপলব্ধি করেন, তাহাদের এই মত যে শ্রীককঞ্জ অস্থুর সংহার করেন 
না। পবিষুদ্ধারে কৃষ্ণকরে অন্ধ সংহারে” বিষু তগবানের একটি 
বিশেষ প্রকাশ, বিশ্বপালন তাহার উদ্দেশ্ত--এখানে ভগবানের 
স্বরূপের প্রকাশ নাই__-এখানে অর্থাৎ বিষুতে তাহার যেন একটি 
আত্মক্ত বা! স্বেচ্ছাকৃত সীমা বদ্ধত! (১০111015959 110109000) 
আছে। যেমন এরজন মানুষ বন্ধুগণ সঙ্গে যখন আমোদ অহ্লাদ 
করে, অঞ্থব! 'স্্ীপুত্র লইয়া! প্রেমের সংসার পাতিয়৷ জীবনের রস 
অস্বানে মহ থাকে, তথন সে প্রাণ ঝুঁণয! হাসেকিন্তু সেই লোক 
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আবার যখন কর্ণক্ষেত্রে যাইয়া বিচারাসনে উপবেশন করে, তখন 
তাহার আর একতাব প্রকাশিত হয়। তখন তাহার প্রাণ ঘদি 
হাপিতেও চায়, তাহা হইলে তাহাকে জৌর করিয়! সেই হাসি চাপ 
দিয়! গম্ভীরভাবে বিচার কার্ধ্য চালাইতে হইবে। ইহারই নাম 
স্বেচ্ছাকৃত সীমাবদ্ধতা | 

বিশ্বের ও মানবের অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্যে আমরা ভগবান্কে 
দেখিতে শিখিয়াছি বলিয়া তাহার স্বরূপের মাধুর্্যলীল৷ আস্বাদন 
করিতে পারি নাঁ_এই জঙ্তই শ্রীবৃন্দাবনের অনেক ব্যাপার আমা- 
দের দুর্বোধ্য হয়। 

জগতের দিক্‌ হইতে ভগবান্‌কে দেখা, আর ভগবানের দিক্‌ 
হইতে জগৎকে দেখা, এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। ভগবানের 
দিক্‌ হইতে যে জগৎ দেখা” তাহাতে জগৎ নিতান্ত গৌণ হইয়া 
গড়ে । ইহারই নাম ভগবানের স্বরূপ দেখা । স্বরূপ দেখাকে 4১১ 
[76151111715 017 18010 ব্লা যায়; আর জগতের দিক্‌ 
হইতে দেখাকে 45116569175 69 03 11017 10091150 ঠ9] 
010 1081109505ণ 8110150 91 0015 বলা যায়। শ্রীরন্নাবনতত্ত 
ও তাহার উপসংহার শ্রীচৈতন্থলীলা আমাদের এই গৌড়মণ্ডল 
ভূমির ভক্ত আচা্যগণের মতান্যায়ী বুঝিতে হইলে শ্রীভগবান্কে 
তাহার স্বরূপে দেখিতে হইবে। এই স্বরূপে দেখার অভ্যাদ না 
থাকিলে কিছুতেই শ্রীবৃন্দাবন-রহস্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে না। 

স্বরূপে ধাহার! শ্রীভগবানের আনন্দভাব ধারণার চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহারাও শ্রীবৃন্দাবনে তাহার ভিখারীতাবের পরিপূর্ণতা 
দেখিয়াছেন। শ্রীব্ন্দাবনে যেন এই ভিথারীভাব কিছু গোপন 
ছিল, সেই জন্ত শ্রীনবন্ধীপে শ্রীগৌরাঙ্গলীল | 
* শ্রীগৌরান্নমহা প্রভুকে ভক্তগণ 'ম্রম্রৎ ভগবান, 
বলিয়াছেন। ভগবান, ও মর ভগবান্্‌ঃ এই 
ছুইদ্নের মধ্যে কিছু গ্রভেদ আছে। স্বরূপে দর্শন করিলেই স্বয়ং 
ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। এ্রঙ্গ ধাহার অঙ্গকান্তি, পরমায্মা ধাহার 


দ্বিতীয় ভাগ? 

মংশবিভব, তিনি ষাঁড়ের পুর্ণ ভগবান্‌-_-আর গ্রীগৌরান্ন মহাপ্রভু 
(সহ স্বয়ং ভগবান! 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতুকে ধাহারা ভগবান্‌ বলিলেন, তাহার। 
তগবান্কে কোথায় কি ভাবে দেখিলেন-_-আজ জগৎ যদি তাহ 
চস্ত। করিতে গারিত, ভাহ। হইলে এই মুহুর্তেই জগতের যুদ্ধ- 
কোলাহল, জীবনসংগ্রামের ভীষণ ও তীব্র প্রতিযোগিত। থামিয়। 
যাইত। আমর! দেখিতাম, ভগবান আমাদের দয়ারে ভিথারী 
বেশে দীড়াইয়। রহিয়াছেন, অশ্রসজল নেত্রে পথে পথে কীদিয়৷ 
বেড়াইতেছেন। তাহার এই ভাব প্রত্যক্ষ করিলে আর কি কেহ 
শক্তি লইয়। ঘরে বিয়৷ স্বার্থসাধন করিতে পারিত? শক্তির কি 
অপব্যবহার হইত? তাহা হইলে বলবানের বল দুর্ব্লকে সবলতায় 
উন্নীত করিবার জন্যই নিযুক্ত হইত--্ঞানী অজ্ঞানের কুটিরে 
কুটিরে ঘুরিয়৷ ডাকিয়া বলিতেন, প্তুমি আমার সেবা গ্রহণ কর, 
নতুবা! 'আমাঁর জীবন বিফল হয়! যাইতেছে” ধনী ধন লইয়। দরিদ্রের 
দুয়ারে ছুয়ারে ঘুরিরা 'সেবা-লও" বলিয়। ঘুরিয়। বেড়াইত। মানবের 
দদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হইলে মানব স্বয়ং ভগবানকে ভিথারীর 
বেশে দেখিতে পায়। 

ভিথারী-ভাবের মধ্য দরিয়া শ্রীরন্নীবনলীলার তাৎপর্ধ্য হৃদয়ঙগম 
করিতে হইবে ইহা আমরা জানিতাম না । শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতুকে 
দেঁখিয়৷ এই রহম্ত আমর উপলব্ধি করিলাম । কেবল যে ভগবান্‌ 
ভিথারী, তাহ। নহে, ধাহার। ভগবানের স্বগণ তীহাঁর! সকলেই 
ভিখারী। আবার তাহাদের শিক্ষাও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, 
বামনদেবের ভিক্ষার মত- ভিক্ষা দিতে কেহ অগ্রসর হইলে 
নিজেকেই ভিক্ষা দিয় ফেলেন; বুন্দাবনে ঠিক তাহাই হইয়াছিল__ 
ব্রজগোপীগ্ণের নিকট তিনি খণী হইয়াছিলেন। গ্োপীকাগণ 
দৃশ্ততঃ অনেক হইলেও তাহারা শ্রীরাধার গণ। শ্রীমতী রাধিকার 
নিকট ভগবান্‌ খণী হইয়াছিলেন, সেই খণ পরিশোধের ভন্তই 
ঠাছার শ্রীগীর।গগরূপে আবির্ভাব, ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্ধা- 


গুগবান্‌ 
খননী। *! 


হৃন্মাথন লীলার 
উদ্দেস্ত। 


তাগবত-ধর্ম্ম 


গণের অভিিত। লীলায় তিনি কি প্রকারে খণী হইলেন, তাহা 
আমাদিগকে দেখিতে হইবে, তাহ। হইলে নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গলীপায় 
অতীতকালের যাবতীয় লীল| কি প্রকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহা আমর! বুঝিতে পারিব। 

পূর্ব বলা হইল যে, আনন্দময় পরমপুরুষকে তাঁহার স্বরূপে 
উপলব্ধির চেষ্টার দ্বারাই শ্রীবন্দাবনলীল! বুঝিতে পারা যাইবে। 
এইভাবে লীলার শ্রোতে ভাঁসিতে ভাসিতে যখন শ্রীবুন্দাবনে আস 
গেল, তখন দেখি ভগবান্‌ যেন মানুষকে হাতে চাপিক্ষ ধরিয়াছেন। 
মানুষ তে। ভগবানের দিকে চাঁহিবে না, কারণ তাহার ভয়, পাছে, 
ভগবানের দিকে চাহিলে তাহার বড়সাধের সংসারন্বপ্প ভাঙ্গিয়! যায়। 
কাঁষেই সে চোক ঝুঁধিয়া হাত ছাড়াইর৷ পলাইবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছে 

শ্রীবৃন্দাবনে দেখা গেল থে সাঁধারণজ্ঞানে আমরা ঘাহাঁকে 
ভগবপুপ্রাপ্তির বিরোধী ও সংসার বন্ধনের হেতু বলিয়া বিবেচন। 
করি, এখানে তাহাই ভগবানকে অস্বাদন করিবার উপায়। 
তাহারই মধ্য দিয়! ভগবান্‌ ভক্তের হইগ়নাছেন। নাম আর রূপ, 
এই ছুই ভববন্ধনের প্রধান রজ্জু। আর শ্রীব্ন্দাবনলীলায় এই ছুই 
তাহাকে পাইবার উপায়-_তবে নাম জগন্মগগল হরিনাম, আর রূপ 
শ্তামনুন্দর মদনমোহন রূপ! 

এই জন্তই শ্রীমভাগবতের একাদশ স্বন্দের প্রথম অধ্যায়ে 
শ্ীরন্দাবনলীলার উদ্দেন্ত সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে। 

“ন্মৃত্্া লোক-লাবণ্যনির্ধক্ত্য! লোচনং নৃণাম্‌। 

শীর্তিস্তাঃ ম্মরতাং চিন্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়া; ॥ 

শাস্থীর্ধয কীন্তিং স্শ্পোকাং বিতত্যহাঞ্জসামুকৌ | 

তমোহনয়া তরিষ্য্তীত্যগাঁৎ স্বং পদমীশরঃ ॥ 

এই শ্লোক ঢুইটিতে ভগবান্‌ কিজন্ত আসিয়াছিলেন, তাহাই 
বূল। হইতেছে । তাহার মুগ্ত লোকলাবণানিন্মুক্তিকর। শ্রীধরস্বামী 


দ্বিতীয় ভাগ। 


তাহার টাকায় এই নির্ম ক্তি পদটির ছুইরূপ অর্থ করিত্রোন। এক 


দর্ধ করিলেন “লো কানাৎ লাবল্যস্য নির্স কি" 
স্ত্যাগো অথা ামপেক্ষ্য লোক্েযু লাল, 
নাস্তীতাগ্9ি। থা লোক্ত্ড্যোা লাবশ্যস্য 
নির্স,ভি-র্দীনহ ঘতিঃ অতুসংপসর্কেণ লোকা। 
লানবশ্যবস্তে। ভবন্তি |” অর্থাৎ যেরূপ দেখিলে আর 
মন্ত কোন বস্তর রূপ, রূপ বলিয়া মনেই হইবে না, আর জগতে যে 
রূপ রহিয়াছে, তাহা! তীহারই রূপের সম্পর্কে । এইরূপ ভগবানের 
রূপ। এই রূপের দ্বার তিনি মানবের নয়ন আকর্ষণ করিলেন, 
নিজের বাক্যের দ্বারা ম্মরণকারীর চিত্ত হরণ করিলেন, নিজের 
পাদপনের দ্বার! মানবের সংসারগমনাদি ক্রিয়। নিবৃত্ত করিলেন এবং 
পৃথিবীময় শোভন কীর্তি বিস্তার করিলেন। এই নকল করার পর 
তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার দ্বার লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ 
হইবে। এইরূপ স্থির করিয় ঈশ্বর শরীক স্বধামে গমন করিলেন। 


এই শ্লেকই বিশেষরূপে আলোচা। শ্রীক্ৃষ্ণলীলার তাৎপর্য এই : 


শ্লোকের আশ্রয়ে আলোচনা করিলে ভিখারী ভগবানকে বঝিতে 
পারা যাইবে। 


দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত 


২১ 


মহিয়াটা গাধারণ গৃন্তকানয় 
নিষ্ঠারিত দিনের গরিচয় গন 


বর্গ সংখ] পরিগ্রহণ সংখা) -*১৮*০০, হি নিন 
এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে 
জরিমান! দিতে হইবে । 
নিদ্দারিত | দিন 


৮০৮-৫৮৮ 


রা 
প্রতিনিধির মারকৎ নিদ্ধারিত দিনে বা তাহার পুর্বে ফের 
হাথবা অন্য পাঠকের চাহিদ। নাথাকিলে পুনঃ ব্যবহা” 
হইতে পারে। 


